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বিজ্ঞাপন । 


শিশুগণের পাঠোপধোগী কোন ভাবভ-্ইতিহাস 'বাঁঙ্গলী ভাবায় দাই? 
(বাঙ্গলা ভাধায় আমাদের দেশেব যে সকল ইতিহাস গ্রচ্ছ দেখা যাষ লে সকলই 
বর শ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী । বঙ্গদেশের প্রা সকল বিভাগেই ভারক্ষ- 
বর্ধেব পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার একতম অবশ্যপাঠ্য পুত্তক ৷ পরীক্ষার্থণ 
ছাক্রগণ উচ্চ শ্রেণীতে ক্বারোহণ করিরা রাশি বাঁশি পুস্তকের গুরুতারে নিতান্ত 
স্ববনত হইয়া পড়ে এবং শিশুকালে নিম্ন শ্রেণীতে ইতিহাসেব বিন্দু বিসর্গও শিক্ষ! 
না হওষা বিস্তৃত ইতিহাস গ্রন্থ হস্তে উপস্থিত হইলে তাহ! নিতান্ত শুদ্ধ ও নীরস 
ঝরিঘা জ্ঞান করে। ইতিহাস ত্বতি বালাকাল হইতেই পঠিত হওয়া! উচিত 
এবং শদোশর ইতিহাসের প্রতি অঙক্ভাবান। ও! সকলের পক্ষেই নিতান্ত 
দ্দজকল্যাণকর। শিশুকাল হইতে স্বদেশের সরল ইতিহাস পাঠ করিতে পাইলে 
ছাত্রগণ তাহার প্রতি জস্কাবান হইবে ও ভৎসংক্রান্ত বিশ্তৃত গ্রন্থ পাঠকালে 
তাহারা হতাশ ব1 অবসন্ন হইবে না, এইরূপ বিবেচনার বশবন্তর্ধ তইয়া শিগুরপ্রন 
ও1বত-ইতিহাস প্রচার করা হইল। 

ইংরাজদিগের মধো শিশুকাল হইতেই ইতিহাস শিক্ষার সুব্যবস্থা আচে 
এব. তাহাদের দেশে স্যর ওয়ালটার স্কট। চার্লস্‌ ডিকেন্স প্রভৃতি সহামহ্থোপাধ্যাঘ 
উপন্যাস-লেখকগণ শিশু শিক্ষার্থ ইতিহাস রচন) করিক্াছেন। ফলত; ইতিহা'ন 
যাদদ জাতীষ কীর্তি বা কলঙ্কের নিদর্শন হম, তাহ! হইলে অতি শৈশব কাল 
হইতে তাহা হৃদযপটে অস্ষিত তওযা আবশ্যক । 

ভিকেন্সেব ইয়ং চাইল্ভণ্‌ হিইপি. এবং স্কটের টেল্স্‌ অভ এ গ্রাওফাদায় 
প্রভৃতি পুস্তকের প্রণালীব অনুসরণে, অতি সরল ভাষায় ও. গল্পচ্ছলে এই ক্ষ 
ইঠতহাসবণনি লিখিবার প্রয়াস কবা হইয়াছে । উপধূর্ণপ্বি জটল টনাধলীর় 
1কন্যাম বা বারশ্বাৰ কাল নির্দে্ঠ করিয়া এ গ্রন্থকে শিশুগণের পক্ষে শীরল ও 
স্বুচিকর কর হয় নাই। ফেযেবাপারের যুল ওঁপন্যাধিক উপণদানে সংগঠিত 
তত্তংস্থল আধ্যানাকারে বিস্তৃত জ্ূপে লিখিত হইয়াছে । ভারত-ই তিহাঁমের বহিরাদবণ 
মান ইহাতে বিনিবেশিত হইয়াছে এবং শুঙ্ষ শুঙ্ষ এতিহাসিক বৃত্বান্ত সহচ্ছে 
পরিভ্যাথ কর! নিয়াছে। 


[৮০ 


ইতিহাসের থে যে স্থল প্রতিবাদ. ব1নদ্দেহ সমাকুলিত, এ পুস্তকে সে জে স্থজেং 
আবতারণ। করা হয় নাই। হিন্দু রাজগুকালেব্ বিশদ পরতিহান্সিক বিবরণ এখন ও 
সংগৃহীত হনব নাই, কখনও হইবে কি ন1 সন্দেহ । তৎসামগ্গিক অধিকাংশ কথাই 
অদ্যাপি পঞ্জিতগণের বিচার্যয রহিক্গাছে। তাদৃশ-প্রসঙ্গের অবতারণ! এক্সপ শিশুপাঠা 
পুস্তকের লক্ষিত নহে । এজন্য সেই সমষের কর্সেকটা স্কুল ও অবিসম্বাদিত কথ! মাত্র 
ইহাকে বিনান্ত হইক্সাছে। পুস্তকের শোভা সন্বর্ধন ও শিশুগণের চিন্তকরণ 
কন্সিরার অভিপ্রায়ে ইহাতে কয়েকখানি চিত্র যোগ কর! হইঘাছে। 

শিক্ষা বিভাগে সংলিপ্ত পঙিতগণ, এই পুন্তক খানি পাঠ করিস, ইহা শিশ্- 
গণের উপকারে আমিবে কি না, ধিবেচন। কবিস্া] দেখিলে মুখী হইব। ইতি 


জীদামোদর শম্মা | 


স্মুচীপন্দর॥ 
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শিশুরঞন 
ভারত-ইতিছান। 


প্রথম অধ্যায়-উপক্রমণিক|। 

ইতিহাঁন।--বল দেখি শিশুগণ, তোমরা কিসের গল্প গুনিতে 
ভাল বাস? বমি এমন আশ্চর্য আশ্ধ্য গল্প জানি যে, তোমরা 
সে সব গুনিলে বড়ই সন্ধ্ট হইবে। রাজা, রাণি, যুন্ধ প্রভৃতির কতই 
গল্প তোমর! ঠীকুর-যা, দিদি-মা, বা পিসি-মার নিকটে হয়ত শুনিষা 
থাকিবে; কি্তু সে সকল প্রায়ই মিথ্যা গল্প এবং তাহা না! জানিলে 
বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। আমি তোমাদিগকে আজি যে সকল 
রাজা, বাসী, যুদ্ধ ইত্যাদির জাশ্চর্ধা আশ্চর্ধ্য গজ শুন্ইিতে আরম 
করিতেছি তাহা! প্রান্ই সত্য এবং তাহা জানা তোমাদের নিতাস্ত 
আবশ্যক। আমি তোমাদের নিকট একটা দেশের রাজী, প্রজা, মন্ত্রী, 
যুদ্ধ ইত্যাদির অনেক গলপ বলিব স্থির করিয়াছি! এইরূপ গজের 
নাম ইতিহার্স। আমরা যে দেশে বাস করি তাহার নাম কি বল 
দেখি? তাহার নাম “ভারতবর্ধ। আহি আজি তোমাদের নিকট 
আমাদের 'এই ভারতবর্ধের ইতিহাস বলিতে আর্ত করিতেছি'। 
ইতিহাস আনায় অনেক উপকার, এবং সকল লোকেরই, আর কিছু 
ছউক নু) হউক, নিজের দেশের ইতিহাস জানা বড়ই আবশ্যক । 





ই শিশুরঞজন 


ভারতবর্ষ | ভারতবর্ষের উত্তর দিকে হিমালয় নামে আঁ 
উচ্চ এক পর্বত, আছে ; পশ্চিম দিকে আফগানিস্থান নামে এক 
দেশ ও আরব সাগর লামে এক সমুদ্র আছে) দক্ষিণ দিকে ভাবত- 
মহাসাগর নামে এক বড় সমুদ্র আছে; এবং পুর্ধে বঙ্কোপমাগর 
নামে সমুদ্র ও পূর্বব উপদ্বীপ নামে এক দেশ আছে। তারউবর্ষের 
আকাব কেমন তাহা নীচে দেখাইতেছি। 





ভার-ইতিছাস । রত 


কাজে ছোট ছাপা দেখিয়া তোমরা মনে করিতেছ বুঝি, 
আমাদের হাত খানিই ধরে না, 'সামরা এমন দেশে কেমন করিয়া 
ধাকি ! কিন্ত ত? নয--ভারতবর্ষ খুব বড় দেশ । এক ক্রোশি কত 
পধ জান তো? ভারতবর্ষ প্রায় সেইরূপ নয় শত ক্রোশ লশ্বা এবং 
উত্তর দ্বিকে প্রায় আট শত ক্রোশ চওড়া । এখন বুৰিঝ়। দ্বেখ 
আমাদের এদেশ কউ বড়। আব এ দেশে কত মানুষ বাস কষে 
তাহা শুনিলে তোমর আশ্চর্য হইবে। তোমরা অস্ক শিথিয়্াছ-_ 
কোটী কাহাকে বলে জান বোধ হয। ভাবতবর্ষে প্রা পঁচিশ কোটী 
লোকেব বাস।জান কি তোমাদের পাঠশালায় কত ছেলে পুড়ে? 
বল দেখি তোমাদেব পাঠশালাব মত কত পাঠশালা একত্র হইলে 
পঁচিশ কোটী ছেলে হইবে? 

ধর্ম ও জাতি ।__-ভারতবর্ষে এখন যত লোক বাস করে তাহা 
বেশিব ভাগই হিন্দু। অতি প্রাীন কালে এদেশে হিন্দু ছাড়। অন্য 
ধর্মে লোক বড ছিল না। এখন যে মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম 
লোক দেখিতে পাঁওষ1 যায় তাহার! এদেশে পরে আসিয়াছে । তাহাবা 
কেমন করিয়া এদেশে আসিল তাহাব বৃত্বাস্ত পবে বলিব। হিন্দু- 
দেরই এদেশ, এজন্য ভারতবর্ষের আর একটী নাম হিঙ্গুম্থান। হিন্দুর! 
নেক দেবতা মানেন; তাহার মধ্যে প্রন্ধা, বিষ, ও শিব প্রধান। 
হি্ুদিগের' মধ্যে চাঁরিটা শ্রেমটী আছে-_ক্রাঙ্গ্ণ ক্ষত্রিয, বৈশ্য ও 
শু্দ। হিলুনা 'আপনাদিশকে আর্য বলিতেনং। আমর! সেই হিন্দু- 
দশেক সমভীন। গরন্ঠ আমুরও আধ্য?। গন 


৪ শিঙখারজন 


ধর্ম্মশান্ত্র ।--যে গ্রচ্ছ ধর্্ কর্মের সব ব্যবস্থা লেখা থাকে তাহার 
শ্লাম শাস্ত্। ' হিন্দুদের এই সকল শাস্ত্র ষে ভাষায় লেখা ভাহার নাম 
সংস্কত। হিন্মুদেক প্রধান ধর্শাস্ত্রের নাম ধেদ। “একে চক্র, ছইয়ে 
পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ, * এ সকল কথাষে গুরু মহাশয়ের 
পাঠশালায় লিখিয়াছে দেই জানে । চারি বেদ তো শুনিয়াছ, তাহার 
নামকিকি জান? খক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চাঁরি রেদ। বেদ 
ছাড়া আরও অনেক ধশ্গ্রস্থ আছে, তাহার কথা তোমরা বড় হইয়! 
জানিতে পারিবে। এখন তোযাদিগকে ছুই খানি গ্রন্থের কথ! 
গুনাইতেছি, তাহাদের নাম রামায়ণ ও মহাভান্নত। 





রামায়ণ। 

রামারণ ।- রামায়ণ আধ্যদিগের এক খানি পূরাতন শ্রন্থ। 
বাজিকি নামে এক জন মহা! খবি সংস্কৃত ভাবার রামায়ধের রচনা 
করেন। কৃত্তিবাস ওঝী নামক এক জন পণ্ডিত সংস্কৃত রামাস্ণের 
কথা আমাদের এই বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিক়্াছেন। তিনি ষে 
রামায়ণ লিখিয়াছেন তাহার নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণ। রামায়ণ বেশ 
বড়,পুস্তক। আমি আপাততঃ সজ্ঞেপে রামায়ণের গল্প বলিতেছি। 

রামাদির জন্থ ।--ভারতবর্ধের মধ্যে অযোধ্যা নামে এক প্রদেশ 
আঁছে। পূর্বকালে তথায় দশরথ নামে এক বিখ্যাত রাজ! ছিলেন। 
তাহার তিন রামী-কৌশল্যা, কেকয়ী ও হুমিত্রা। বৃদ্ধ বয়সে রাজার 
চারি পুত হয়্। কৌশল্যার গর্ভে রাম, কেকীক গর্ভে রত, 


ভারত-ইডিছল । ৫ 


এবং সথমিত্রার গর্ভে লগ্মণ ও শক্রত্ব জন্ম গ্রহণ করেন। চারি ভাতার 
যধ্যে সহোদর ভাইয়ের মত ভালবাসা ছিল এবং তীহারা সর্বদা একত্র 
ধাকিয়। নানা, প্রকান্ত লেখা পড়া ও যুদ্ধ বিদ্যা. শিক্ষা করিত্বেন। 
সকলের বড় রাম বিশেষ গুপণবান ও বিখ্যাত, ছুমিত্রা রাবীর ছুই 
পুজ্রের মধ্যে লক্ষ্মণ রামের এবং শক্রত্ম ভয়তের বিশেষ অনুগত 
ছিলেন। 
বিবাহ সেই সযয়ে মিথিলা প্রদেশে জনক লামে এক 
ধার্মিক রাজ! ।ছিলেন। তাহার সীতা নামে এক কন্যা হয়। 
ভিনি জনক রাজার কন্যা, এই জন্য তাহার গার এক নাম 
জানকী এবং মিথিলা প্রদেশে তাহার জন্ম, এই জন্ত তাহার আর এক 
নাম মৈথিলী। জনক রাজার গৃহে এক অতি প্রকাণ্ড ধনুক ছিল। 
তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি ত্বাহার সেই ধনুক ভর্গ করিতে 
পারিবে, তিনি তাহাত্রই সহিভ জানকীর বিবাহ দিবেদ। কত দেশ 
বিদেশের বড় বড় রাজা, বড় বড় বীর, বড় বড় যোদ্ধা আসিলেন, কিন্ত 
ধনুক 
পতঙ্গ কর! দূরে থাক্‌ ক্রিন সে অতি, 
স্থানাস্তর করিবার নহিল শকতি।” 
অবশেষে বীরবর রা়চজ্ 
“ঢুইখণ করি ধন্থু দিলেন ফেলিয়া, 
হইল পরম হুখী সকলে হেরিয়া।" 
তিনি আর ভিন ত্ুইকে ফেলিয়ী, একা! বিবাহ. করিতে সম্মত 


ঙ লিয়ন 


হইলেন না। এই জন্য জনক রাজার আর এক কন্তা এবং তাহার 
ভ্রাতার ছুই কন্তার সহিত লক্ষ্মণ ভরত ও শক্রস্ত্বের এবং সীতার সহিত 
রামচজের বিবাহ হইল। 
আভিবেক মন্ত্রণ। ।-- বিবাহের, কিছুদিন পরে দ্শরথ রামকে 

রাজা করিয়া মিংহাযনে রদাইবেন স্থির করিলেন। রাজ্য যুড়িয়া চারি- 
দিকে মহা ঘটা পড়িল। 

“লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নান! রে, 

নান! রাজা! আইল কটক ফৃব সঙ্গে, 

নানা রঙ্গে রথ রথী হাহী ঘোড়া সাজে, 

নানা জাতি বাদ্য শুনি চারিদিকে বাজে। 

জয় জয় হুলাহুলি করে রামাগণ, 

নৃত্য গীতে আনন্দিত অযোধ্যা ভুবন।” 

কিন্ত শেষে আবার রত হাক্ষি তত কান্' পড়িল কৈকের়ী রানী 

এক সময়ে রাজার বড় জেবা করায় ঘশরথ অন্ধ হইয়! তাহাকে 
ছুইটী বর দিবেন স্বীকাৰ কবিয়াছিলেন। মন্থর! নামে তাহার এক 
ভারী দুষ্ট দ্রাসী ছিল। এক্ষপে সময় বুঝিয়া রাণী ঠীন্চুরাণী মন্থরার 
পরামর্শে রাজার নিকট সেই ছুই বর চাহিয়া বদ্দিলেন। রাণী যে 
কি সর্ধনেশে বর চাহিবেন তাহা রাজা জানিতেন না। আজি এই 
আনন্দের দিনে রাণি যাহ! চাহিবেন ভাহাই দিতে ভিনি স্বীকার করি- 
লেন। তখন রাণী বলিলেন, এর বরে রামকে রাজ! না করিয়া 
ভরতকে রাজ] করিতে হইবে, জার এক বরে রায়কে চৌদ্দ বৎসর 
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হনে গিয়া বাস করিতে 'হইবে। কালি রাম রাজ! হইবেন, আজি 
একি সর্বনাশ! রাজার মাথায় আকাশ তাজিয়া! পড়িল। কিন্তু 
তিনি বড়ই ষ্ত্যবাদী, ভাহার কথা কোন মতেই নড় চড় হইবার 
নহে । কাজেই রামকে ৰনে যাইতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
স্ত্রী নীতা ও অনুগত ভাই লক্ষমনও সন্যাসীর মত বেশ ভূষা করিয়া 
বনে গ্রমন করিলেন। বাঁজা শোকে অধীব, কৌশল্যা ও শুমিত্রা 
কাদিয! আকুল, এবং অর্ধবত্র হাহাকার শব্দ পড়িল। দারুণ শোকে 
রাজার মৃত্যু হইল। ভরত এই সকল কাণ্ডের সমব্ব মাতুলালক্বে 
ছিলেন। তাহাকে সংবাদ দিলে তিনি আসিষা। ষমস্ত জানিতে 
পাবিলেন এবং আপন ম্াতাকে তিবস্কার করিয়া স্বপ্পং রাজা হইতে 
অস্বীকার কবিলেন। তাহার পর ষথারীতি পিতার সৎকার করিয়া 
বামকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত অনেক লোকজন সঙ্গে 
বনে গমন কবিন্লন। রাম, সীতা ও লক্ষণের সহিত চিত্রকূট পর্বত 
পযন্ত গমন করিপাছিলেন, এমন সমষ ভবত তাহার নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। তিনি রামকে ফিরিখ! আসির়। রাজ। হইবার জন্ত অনেক 
কাদাকাটি করিলেন, রাম তাহাকে বুঝাইয়া। বলিলেন যে, তিনি 
ফিরিয়া গেলে পিতার কথা অটুট থাকে না; অতএব যে কার্ধের 
পিতা মিথ্যাবাদী হন তাহ! কখনই কর্তব্য নছে। তিনি ভরতে 
ফিরিয়া গিয়া রান্দ্য করিতে আদ্র দিলেন। তখন অন্য উপাছ না দেখি! 
“হাড় হাতে ভরত্ত বলেন সবিনয়, 
কেমনে ক্বরিব রাজ্য সম কার্ধ্য নফু। 


৮ পিগুরঞন 


তোমার পাদুকা দেও কবি পিয়া রাজা, 
তবে তো পাবিব বাম পালিবারে প্রজা ।” 

আহার পষ রামের পাহুকা লইয়া তরত ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই 
পাদুকা বাজার স্তাগ্স সিংস্থাসমে ব্বাখিয়্া জাপনি তাহার সেবক হইয়া 
রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন । 

বনবাস ।--ভীরতবর্ধেৰ দক্ষিণ ভাগে দণ্ডক নাষে এক বড় বন 
ছিল। রাম ক্রমে দেই বনে উপস্থিত হইলেন, এবং সীতা ও 
লক্ষণের সহিত তথাষ বাস করিতে লাগিলেন। তীহারা বনের ফল 
মূল খাইভেন, গাছের ছাল গরিভেন এবং লতা পাতা দিখা কুীব 
বাধিয়া ভাহাতে ধাকিতেন। তাহারা কাহারও সহিত বিবাদ বা 
কাহারও হিৎসা করিতেন না। এত কষ্টে পড়িয়াও ভীহারা সেখানে 
এইক্ষপে হখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিন্ত শীদ্রই আর এক 
বড় ভয়ানক বিপদ উপশ্থিত হইল। 

সীতা হরণ 1-_-ভাবতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব কৌণে সিংহল বা 
লঙ্কা নামে এক দ্বীপ আছে। রাবণ নামে একজন অভি বলবান 
ও হুর্দাস্ত লোক সেখানকার রাজা ছিল। রামায়ণে লেখা আছে থে 
রাবণ রাক্ষস ছিল। যাহা হউক সেই রাবণ রাজা মধ্যে মধ্যে ভারত- 
বর্ষের দক্ষিণ দ্রিফেও আসিয়া উৎপাত কম্িত। এক দিন রাম ও লক্ষণ 
ছুই জনেই কুটীরে স্থিলেন না, প্রাবগ সেই সুযোগে বৃদ্ধ ভিক্ষুক সাজিয়া 
সীতার নিকট আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। ভিশ্কুককে ফিরাইয়া দেওয়া মহা? 
পাপ জানিয়া সীভা রাবণকে ভিক্ষা! দিবার জন্য যেমন কুটীরের বাহিরে 
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আসিজেন, আসনই সে সীতাকে ধরিয়া ফেলিল এবং আপনার 
রথে তুলিয়া! লঙ্কায় লইয়া গেল। রাম ও লক্ষন হুটারে আসিয়! 
দেখিলেন, সর্বনাশ হইয়াছ-_সীতা ত্বরে নাই ! 

সীতা অন্থেষণ তখন রাম ও লক্ষণ আহার নিজা পরিগুযাগ 
করিয়া! সীতার সন্ধান করিতে লাগিলেন । 

“প্রতি বম প্রতি স্থান প্রতি তক্ুমূল, 
দেখেন সর্বান্্ রাম হইয়া ব্যাকৃল 1” 

অনেক কষ্টের পর তাহাবা জানিতে পারলেন যে; লগ্কার রাবণ 
রাজা সীতাকে লইযা গিয়াচ্ছে। কিহইবে? সে দূর্দান্ত রাবণ বাজা-_ 
তাহারা ছুই ভাই সন্্যাসী! কেমন করিয়া সেখান হইতে, সীতাকে 
আনা যাইবে এইরূপ ছুঃসময়ে তাহাদের অনেক সহায় জুটিয়া 
গেল। শুগ্রীধ, অঙ্গ, হন্ষান প্রভৃতি অনেক বীর রাষের পক্ষ হইল। 
এই বীরের! বানরজাতি বলিয়া! রামায়ণে লেখা আঁছে। যাহা হউক 
এই সকল বানর বীর উপস্থিত না হইলে রাম সীতা উদ্ধার করিতে 
পারিতেন কি. না সঙগেহ। 

যুদ্ধ ।-_রাম ও লক্ষণ আপনান্দের দলবল সঙ্গে লইয়!, লম্বায় 
গ্রিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় রানণের ভাই বিভীষণ আসিয়া! তাহাধের' 
সহিত মিলিলেন, ভাহাতে প্রামের ধিশেষ সুবিধা হইল ঘিপ্তীষণ 
ভিতরকার সংবাদ সকল রামকে জানাইভে লাগিলেন ; এই জন্যই 
€লাকে বলে পথের শব্র বিভীবণ' “ঘর সম্মানে রীবণ নষ্ট» ইত্যাদি। 
বহদ্ধিন ধরিয়া, রা, ঝাবণের যুদ্ধ চলিল।। অবশেষে রাবণ স্বংখে, 
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নির্বংশ হইয্বা গেল। তখন লঙ্কার রাজত্ব বিতীষণকে দিয়া রাম 
সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনিল্লেন। 

রাম রাজ। ।- চৌদ্দ বংসর রামের বনে থাকিবার কথা, সে চৌদ্ধ 
সর সীতা উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইল । তখন তিনি অযো- 
ধ্যায্স ফিরিয়া আসিলেন ) ভরত ভীহাকে পরম সমাদরে, সিংহাসনে 
বসাইলেন এবং প্রজাগ্ণ বড়ই আনন্দিত হইল । তিনি ভ্রাতাঁদশ্ের 
সহিত পবামর্শ করিষা রাজ্য চলাইতে লানগিলেন। ত্াহাৰ রাজত্ব- 
কালে প্রজাগণ সকল প্রকাবে এতই সুখী হইয়াছিল যে, লোকে 
কথাম্র কথায় এখনও রাম বাঁজত্বের উল্লেখ করিয়া থাকে । প্রজাদের 
আনন্দ ও ষন্তোষের জনা বাম সকলই কবিতে পারিতেন। 

সীতার বনবাস |-কিছু দিন পরে প্রজার সন্তোষের জন্য 
রাম শীতাকে বনে পাঠাইযঘ়্া দিলেন । সীতা তখন গর্ভিষ্বী। বনে 
গিষ্া সীতা অকুল পাঁথার দেখিতে লাগিলেন । ষে বনে 
সীতাকে পাঠান হইল। তাহারই নিকটে বামায়ণের গ্রন্থকার 
মহর্ষি বান্সিকিব আশ্রম ছিল, তিনি আসিঘা মীতাকে আপন 
আশ্রমে লইধা গেলেন এবং কন্যার ন্যায় যত্বে রাখিয়া দিলেন। 
সেখানে সীতার এক সঙ্গে ছুই পুল্র হইল; তাহাদের নাম 
ববও কুশ। মহর্দি তাহাদের নান। ব্রিদ্যা শিপ্াইলেন। শিশুদ্বয় 
বড় বীব ও বুদ্ধিমান হইল । ভ্তাহারা আপনাদেব পিতার নাম বৰ! 
পরিচয় কিছুই জানিল না। এত বড় রাজার পুন হুইয়াও তাহারা 
বনরাসী হইয়া বহিল। 
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অশ্থমেধ যজ্জ 1- পূর্ববকালে যে রাজ অন্যান্য রাজার অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ও বলবান হইভেন তিনি একটা অশ্বেব কপালে জয়পতাকা 
বাঁধিয়া অন্যান্য রাজার বাজ্যের মধা দিয়া চালাইযা * আনিতেন। 
ষদি কোন বাজা তোড়া আটক লা করিত, ভাহা হইলে খুঝা যাই 
সে বাজা অধীনত! ্বীকাধ ফবিল। যদি কেহ আটক করিত তাহ! 
হইলে ভ্তাহাব সহিত যুদ্ধ কবিয়া তাহাকে পবাজয় ও অধীন করিতে 
হইত। শুইব্ূপে সকল রাজা দিষা অব ভুরিষা আসিলে প্রমাণ হইনি 
যে সেবাজা আব আর বাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । াহার পর সেই 
জশকে বলি দেওয়া হইত এবং অন্যান্য রাজ্যের রাজা ও অনেক 
লোক জন নিমন্ত্রণ করিয়া সমীবোহে ভোজ ও আমোদ করা হইন্ত। 
রামচন্দ্র এইরূপে অশ্বমেধ যঙ্ত করিতে ইচ্ছণ কৰিলেন। তাহার 
ঘোড়া দ্রমে ক্রমে বান্সিকির ভপোবনে আসিয়া উপাশ্থিত 
হইল 1 বয়সে বালক হইলেও লবকুর্শ মহাবীর; ভাহার! 
ছাড়িবে কেন? রামের ঘোড়] তাহাবা আব খাইতে দিল না। 
ভগ্মানক বুদ্ধ বাধিষা গেল। একে একে শক্রদ্ব, ভরত, লক্ষ্মণ, রামচস্্র, 
হনুমান প্রভৃতি সকলেই লবকুশের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। 
বালকেবা জানে ন! যে তাহারা আপনার বাপ খুড়াকেই মারি 
ফেলিয়াছে। আভা সমস্ত ব্রতান্ত জানিতে পারিষ মুক্ছিতি হইয়া 
পড়িলেন। বালকের! দেখিয়া শুনিয়া ভাবিল, একি হইল এমন 
সয়ে ম্হধি বান্মিকি আফিয়া মস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। 
পামায়ণে লিখিত আছে যে, বাল্সিকির চেষ্টায় সকলের যুতদেহে আবার 
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প্রাণ আমিল। তাহীর পর মহর্ষির আজ্জায় লবকুশ রামের অঙ্ক 
ছাড়িয়া দিল। রাম অশ্ব লইয়া গিয়া মহানন্দে যজ্ঞ আরত্ত করিলেন । 
সেই বজ্তঞষভাম যহর্ধির যহিত লবকুশও উপন্থিত হইল। রাম 
জানিতে গারিলেন থে & ছুই বালক ভ্বাহারই পুক্র। তখন রাম 
সীতার শোকে অধীব্র হইয়া উঠিলেন। রাষের আগ্রহ দেখিয়া মহর্ষি 
বান্সিকি সীতাকে সেই স্থানে আনাইলেন, কিন্ত এবারেও লোকেরা 
সন্ত চিত খীতাকে গ্রহণ করিতে মত দিল না। এন্ড কের পরেও 
এষন হইল: দেখিয়া সীত1 মনের দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই 
ঘটনায় কিছু কাল রে রাম জক্ষণাদি চারি ভাইও প্রাণ পরিত্যাগ 
কর্িলেন। 





মহাভারত । 
মহাভারত্ত 1-_এখন তোমাদের আর ধে গ্রন্থের গল্প শুনাইক 
তাহার নাম মহাভারত। সে অতি প্রকাণ্ড পুস্তক ; মহর্ষি বেদব্যাষ্ণ 
তাহার রচনাকর্তী। সেই মুল মহাভারভের মর্শ্ে কাশীরাম দাস নামে, 
এক জন বাঙ্গালি কবি বাঙ্গলায় এক মহাভাবত প্রস্তত্ত করিয়াছেন। 

সংক্ষেপে বহাতারতের গল্প বলিতেছি শুন। 
কুরুপাণ্ডব ।- পূর্ববকালে ধ্বতরাষ্ী ও পাও নামে ছই ভাই রাজা 
ছথিলেন। হস্তিনাপুর নগরে ভীহাদের রাজধানী ছিল ;এখন আর 
ছে হস্তিনাপুর নাই। চির দ্বিন পৃথিবীতে কিছুই পমান থাকে 
না। পাত্রাজের পাঁচ পুর সুধিষ্টির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেক। 
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আর হতরাষ্র রাজার ছুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ছিস। 
পাত্র পুভ্রেরা পাণ্ডর আর ধতরাষ্ট্রের পুজেরা কৌরব নামে ধ্যাত। 
পাওুর মৃত্য হইলে গৃতবা্ট্র যুধিষ্টিবাদি ভাইপোদের নিজের ছেলের 
মত করিয়া মানুষ কবিতে লাগিলেন। পাণডর ও কৌরবের! একত্রে 
দ্ধ ও লেখা পড়া প্রিখিতে থাকিলেন। 

জতুগৃহদাহ ।--+স্তরাষ্রী অন্ধ ছিলেন, এজন্য তিনি রাজ- 
কাধ্য করিতে পারিতেন না। এক্ষণে তিনি সকলের বড় ও 
পরম ধার্মিক যুধিষ্টিরকে রাজা করিয়া সিংহাসনে বসাইলেন। 
ইহাতে পাণওবদিগেব বড় মান হইল দেখিয়া, দুর্য্যোধন প্রভাতি কৌর- 
বে] বড়ই.ছ্ঃধিত হইন ও হিংসান্ ফাটিতে লাগিল। কিসে পাওব- 
দের সর্বনাশ করা যায় তাহারা তাহাই ভাবিতে লাগিল। শেষে এক 
কৌশল করিয়া পাগুবগণকে বারপাবভ নামে এক ন্গরে পাঠাইয়া 
ছিল। পাওবেরা পাচ তাই ও "তাহাদের মাত! বারণাবতে গমন 
করিলেন। সেখানে পাণগুবদিগের থাকিৰার জন্য হুট, কৌর- 
বেরা অনেক গ্রাশা, তৈল, দ্বুত প্রভৃতি সামগ্রী মিশাইয়া এক 
প্রকাণ্ড বাটা নিশ্ীণ করিয়াছিল! মনে মনে স্থির করিয়াছিল ষে, 
যখন রাত্রে পাগবেরা মেই বাঁটীতে ঘুমায়, খাকিবেন তখন তাহাজে 
আন লাগাইয়া দিয়! তাহাদিগকে পোড়াইয়! মারিব ; তাহা হইলেই 
ডাহাদের সকল জালা ঘৃচিয়া বাইবে। কিন্তু ভগবান চিন্নকাজই 
ধার্শিকের সহায়; পাগুবেরা সেই বাটীতে গিয়াই সমস্ত কথা বুঝিতে 
পারিলেন। তখন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া, হুই প্রহর রা 
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সেই ঘরে আগুন লাগাইয়! দিয়া বনের মধ্যে পলাইয়া গ্রেলেন। 
বাচী ঘৃধূ করিয়া জলিয়া গেল। কৌরবের! বুঝিল যে পাওবেরা 
পুড়িয়া মরিয়াছে। তখন ভাহারা নির্ভাবনায় সমস্ত রাজ্য, ধন, সৈন্য, 
সামন্ত দখল করিয়া রাজা হইয়া বসিল। 

পাগুবদিগের বিবাহ ।--এদিকে পাওবেরা নিতান্ত নিরুপায় 
হইয়া বনের মধ্যেই লুকাইয়া থাকিলেন। পাছে দিনে বাহিবে 
আমিলে কৌরবেরা তীহাদের জন্ধান জানিতে পাবে এই তকে 
তাহারা রাত্রে গ্রামের মধ্যে বাহিব হইযা ভিক্ষা করিতেন। ভিক্ষা 
করিয়া যাহা পাইতেন তাহা আনিয়া মাব হাতে দিতেন, 
এবং মা তাহা সকল ছেলেকে ভাগ কবিযা খাইতে দিতেন। সেই 
সময়ে পঞ্চাল নামে আর এক প্রদেশে দ্রপদ নামক এক বাজা ছিলেন। 
সেই রাজার দ্রৌপদী নামে এক কন্যা ছিলেন । বাজা আকাশেৰ 
উপর এক সোণার মাছ রাখিয়াছিলেন, তাহাৰ নীচে এক চাকা 
ঘুরিতেছিল। ভিনি প্রতিজ্ঞা করিযাছিলেন, যে ব্যক্তি হেটমুণ্ডে 
সেই চাকাব মধ্য দিযা বাণ চালাইযা শর মাছেব চক্ষু বিধিতে পারিবে 
তাহারই সহিত ভ্রৌপদীব বিবাহ দিবেন । এই কাণ্ডের নাম লক্ষ্য- 
ব্ধে। বনবাসী পাগুবেরা এই সংবাদ পাইধা। পঞ্চালে আসিলেন, 
এবং এক কুত্তকাবেব বাঁটাতে লুকাইষা! থাকিলেন। নিষমিত দিনে 
ক্রপদ রাজার বাটাতে নানা দেশের রাজারা আসিলেন; পাগবের! 
পাঁচ ভাইও ভিথারী ব্রাঙ্গণ বেশে সেখানে উপস্থিত হুইলেন। 
খন রাজাবা 
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“একে একে সবাই বুঝিল পরাক্রম, 
ধনু নোষাইতে কেহ না হইল ক্ষম, 
কোথা ধনুক পড়ে কোথায় আপনি, 
কোথা পড়ে কুস্তল মুকুট রত্বমণি। 
কাহার ভাঙল হাত ঘাড় স্বন্ধ নাক, 
মুখে রক্ত উঠে কার ঝলাক কঝলাক। 
হাহাকার কবে কেহ ভূমিতলে পড়ি, 
ধূলায় ধূসর তনু যাষ গডাগডি। 
ব্ড ঝড় ভূপতিব দেখি অপমান 
ভষে আর কেহ নাহি হলো; আগুয়ান ।” 
রাজার৷ তো জ্ঝপ্রতিভ হইয়া মাথ। হেট কবিয়া ৰসিয়া রহিলেন; 
এদিকে মহাবীর অজ্জুন উঠিয়া মেই মৎস্যের চক্ষু বিধিয়া ফেলিলেন। 
চাঁবিদিকে জয়ধ্বনি পাঁড়ল। ভাহীর শব ভ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া 
পাগুবেবা পাঁচ জন বাত্রে আপনাদের বাসায ফিরিলেন। সেখানে 
তাহাদেব মা সারাদিন ন! খাওয়া না দাওযা ছেলেদেব জন্য কতই 
ভাবনা ভাবিতেছিলেন। তিনি তো এ সকল কথা জানিতেন না, , 
মনে করিষাছিলেন ছেলৈরা প্রতিদিন যেমন ভিক্ষা কবিতে যায়ঃ 
আজিও বুঝি তেমনই শিয়্াছে, তবে এখনও ফিরিতেছে না কেন? 
বুঝি বা কোন দায়ে পড়িয়াছে। এমন সময়ে পাগুবের] বনাসিয়। 
মাতাকে ডাকিছা বলিলেন,-“মা, ঘরের দরজা খোল, কেমন 
তিঙ্কা আনিয়াছি দেখ।” ম! মনে করিলেন প্রতিদিন ছেলেরা ধেমন 
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খাইবার সামগ্রী ভিক্ষা করি! আন, আজিও বুঝি তেমনই কিছু 
আ।নিয়াছে। তাহার ছেলেরা যে সেদিন বিবাহ কবিবার কনে 
আনিয়াছে তাহা তো তিনি জানিতেন না, কাজেই ঘরের দরজা 
খুলিবার অগ্রেই বলিব ফেলিলেন,_-“যাহা! আনিয়াছ বাবা, তাহ! 
কলে ভাগ করিয়া লও।” মায়ের আজ্ঞা কোন মতেই অন্যথ! 
হইবার নহে; তখন পাঁচ ভাইয়ে এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করি- 
লেন। এমন কথা কখন শুনিয়াছ কি? এক কন্তাব একজনের 
অধিক বরের কথা পাগুবদের ছাড়া কখন শুনা যার নাই । এই 
বিবাহের গোলে পাগুবদের পরিচপ্ন সকলেই জানিয্া ফেলিল। 
অন্ধ রাজ! তৃতরাষ্্রও সমস্ত সংবাদ জানিলেন। তখন লোক পাঠা- 
ইয়। পাগুবদিগকে আদরেব সহিত বাঈীতে লইঙ্কা! গেলেন। পাছে 
তাহার নিজের ছেলেদের সহিত তাইপোদেব আবার বিবাদ হ্ষ 
এই ভয়ে তিনি লাওবদিগকে স্বতব্র করিব! অর্ধেক রাজত্ব দান করি" 
লেন। পাওবদের সেই রাজ্যের রাজধানী ইন্রপ্রস্থ। 

রাজনুয় ।--পাওবদিগের বাজ্য ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং 
ত্াহাদের.যশ চারিদিকে ছড়াইয়৷ পড়িল। রাজ! যুধিষ্টির এক ষক্ঞর 
করিয়া, তিনি ঘে সকল রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' ভাহাই প্রমাণ করিতে 
ইচ্ছা কর্িলেন। এই যজ্ঞের নাম রাজহয়। পাণবদিগের রাজন 
স্বক্দে ভারী সমারোহ হইয়াছিল রাঙ্জ। ছুর্যোধন সেই ৰজ্তে আমিয়া-. 
ছিলেন। তিনি সেখানে নানাপ্রক্কারে বড় অপ্রতিত হইয়াছিলেন। 
পাওবেরা বড় কৌশল করিয়া বাড়ী দাজাইয়াছিলেন। রের- পারব 
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এমনই ভাবে বড় বড় আয়না রাখিয়াছিলেন যে তাহা বুঝা খায় দ্যা 
এবং তাহাতে যে ছায়া পড়ে তাহা দেখিলে সেদ্িকেও আবার 
ঘর আছে বলিয়া মনে হয। রাজা হুর্ষেযাধন তাই মনে করিয় 
যেমন সেই দ্বিকে যাইবেন অমনই ঝনাৎ করিয়া আয়নার উপক্ল 
পড়িয়া গেলেন। জাঁদা ধপধপে পাথরের মেঝেব মাঝখানে প্রকাণ্ড 
পুকুর। রাজা ছুর্যযোধন তাহা জানিতেন না, তিনি পারেন 
উপর দিয়। সমান চলিয়া যাইতে যাইতে ধপাস, করিয়া জলের মধ্যে 
পড়িয়া গেলেন এবং কাগড় চোপড় সব ভিজিযা গেল। খইন্ধপে 
অগ্রতিভ হইয়া এবং পাগুবদেব এশ্বর্ধ্য দেখিয়। দুর্ধ্যোধন্নের মনে 
বড রাগ ও হিংসা হইল। কিসে পাওবদিগকে অপদস্থ করিতে 
পারা যায় তিনি তাহারই উপায় চিস্তা করিতে লাগিলেন ! 
পাশাখেল! ।--ছধ্যোধনের শকুনি নামে এক মাতুল ছিলের। 
এ ব্যক্তি বড় হুষ্টবুন্ধি এবং পাশ! খেলিতে অত্যত্ত নিপৃপ। ছূর্য্যোঃ, 
ধন এই মামার সহিভ পরামর্শ ঠিক করিয়া ফুধিষ্টিরকে পাশ! খেলিতে 
ন্মিন্ত্রণ করিলেন। যুধিটিরারদি হস্তিনাপুরে আসিলেন। বাঞ্ছি 
রাখিয়! খেলা আরম্ত হইল। ছুর্ষ্যোধনের পক্ষে শকুনি চাছুন্ধি 
করিয়া পাশা খেলিতে লাগিলেন। ক্রমাগত বুধিঠিরের/ হায় 
হইতে লাগিল। রাজ্য, ধনু সমস্তই, এমন কি জৌপদীকে' পর্ব, 
সুধিষ্টির হারিয়া গেলেন। কৌরবের! পাণুবদ্িগের অত্যস্ত- 
ঘপমান করিতে আর্ত করিল। তখন বুদ্ধ ধৃতরাষ্ই আলিয়া সমস্ত, 
রিবা বিটাইয়। দিলেন। নুতরাং এবার কৌরবদের .ক্াশ! লিটি- 
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স্বাও মিটিল না। কিছুকাল পরে আবার পাশা খেলা আরত্ত হইল। 
স্থির হইল এবার যে পক্ষ হারিবে তাহাদের বারো বৎসর বণে 
থাকিতে হইবে এবং এক বৎসর এমনই তাবে থাকিতে হইবে ষে 
কেহ তাহাদের কোন সংবাদ জানিতে না পাবে । এবাবেও যুধিষ্টি- 
রের পরাজয় হইল। কাজেই তাহারা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে সঙ্গে 
শইয়া বনে গমন কবিলেন। তীহাঁরা সেখানে তেবো! বসব কাটা 
ইয়া আপনাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতার জোরে বহু সৈন্ত সামন্ত ও রাজ্য 
লাভ করিলেন। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ | -পাগুবেরা ফিবিযা আমিযা আবার ইন্রপ্রন্ছে 
রাজা হইয়া বসিলেন এবং কৌবব শক্রগণকে পরাজঘ করিবাৰ 
নিমিত্ত যুদ্ধের আযোজন করিতে লাগিলেন। উভষ পক্ষেই বিশেষ 
উদ্যোগ হইতে লাগিল। ভাবতবর্ষেব প্রাধ সকল রাঞ্জাই হৃষ 
কৌরব পক্ষে না হয পাওব পক্ষে যোগ দিলেন । কুকক্ষেত্র নামক 
স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এত বড় তুমুল যুদ্ধ ভারতবর্ষে আৰ 
ফধন হয় নাই। আঠারো দ্বিন এই যুদ্ধ চলিল। কৌরবেবা একে 
একে সকলে মাবা পড়িলেন; কেবল বাজ ধৃতরাধ্ ও তাহার 
কু বাচিয়। থাকিলেন। তাহারাও মনেব ছঃখে সমস্ত বাজ্য যুধিষ্টিরকে 
দি্ক। বনে 'চলিয্া গেলেন এবং সেখানে প্রাণ হারাইলেন। কুরুক্গেত্র- 
যুদ্ধে কৌবব বংশ শেষ হইল এবং পাগডবদের অনেক জ্ঞাতি, কুটুন্ব 
ও আত্মীঘের নৃত্যু হইল, ইহাতে ঝুধিষ্টিরের মনে বড়ই কষ্ট ও 
শোক জন্দিল। রাজ্য-শুখ পাগুবদের আর ভাল লাগিল ন$। 
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সাহারা ক্াজ্য ত্যাগ করিয়া পর্ধত্তে চলিয়া গেলেন এবং একে 
একে সকলেই প্রাণ হারাইলেন। 





গৌতয-_এখন তোমাদের আব এক রাজার ছেলের আশ্্ধ্য 
গল বলি শুন। আমাদের এই দেশে কপিলবস্ত নামে এক নগর ছিল৷ 
তথাত্ব শুদ্ধোদন নামক একূরাজা ছিপেন। সেই বাজার এক ছেলে; 
'্তীহার নাম গৌতয। ছেলেবেলা হইতেই এই রাজার ছেলের ধাম 
কর্থের দিকে যেমন টন ছিল এমন আর কোন দিকেই ছিল ন|। 
তিনি যত বড় হইতে লাগিলেন ততই তাহার ধর্টের দিকে ক্বেক 
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আরও বান্তিতে লাগিল । তিনি গ্রাড়িতে চড়িয়া কখন কখন নগরের 
মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইতেন। যখনই বাহির হইতেন তখনই 
মানষের নানা কষ্ট ও নানা অবস্থা দেখিতে পাইতেন। কখন 
দেখিতেন মানুষ মরিয়া গিষাছে, তাহার আপনার €লোকেরা তাহাকে 
কাধে কবিয়া পোড়াইতে লইয়া যাইতেছে । অমনই তাহার মনে 
হইত এই রূপে সকলকেই মবিতে হইবে, চিবদিন কেহই এখানে 
থাকিবে না। কখন দেখিতেন বুড়া মানুষ পাকা চুল লইযা কাপিতে 
কাপিতে খাইতেছে। অমনই তাহা মনে হইত, বাচিয়। খাকিলে 
আমাকেও এইরূপ হইতে হইবে, এমন গোল শবীব কখনই 
থাকিবে না। কখন দ্রেখিতেন বোগী যাতনায় আহা উহু কবিতে 
করিতে চলিতেছে । তখনই তাহার মনে হইত এপ অবস্থা সকলেরই 
আছে, ডিরদিন সমান সুখে কখনই যায না। এইরূপ দেখিতে দেখিতে 
ও ভাবিতে ভাবিতে গৌতমেব মন বড় অন্থিব হইয়৷ উঠিল। এ 
সংসার, ঘর, দ্বার, সুখ, খরশ্বধ্য কিছুই তখন ভাল লাগিতে লাগিল 
না। তিনি মনে কবিলেন যে, ষে লোক কিছুতেই কাতর না হয় 
সেই হুখবী। 

বুদ্ধ ।-.গৌতমেৰ একটি ছেলে হইভ্রাছিল। কিন্তু তাহার তখন 
আর কিছুতেই মায়! ছিল না; তিনি তৃখন বনে গিঘা ধর্ট্বের ভবন! 
তাবিবাৰ জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিধাহেন। এক দিন র্াত্রিকালে 
কাহাকেও তিনি কোন কথানা বলিয়া বাটী হইতে চলিষা গেলেন। সমস্ত 


ফা. চলিতে লাগি পর ভোর বেল! তাহার প্রাক়ে যে 
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স্ল অলঙ্কার ও পোঘাক ছিল তাহা খুলিযা পিতার নিকট ফিরিয়া! 
পাঁঠাইলেন এবং একজন সামান্ত লোকে কাছে তাহার ছেড়া 
কাপড চাহিদা লইযা তাহাই গায়ে দিলেন। এই; সময়ে তাহার 
বয়স ত্রিশ বহসব। বনে খাইযা গৌতম কেবল ধর্ম্বরই ভাবনা 
ভাবিতে লাগিলেন । এখন হইতে তীহাব নাম হইল বুদ্ধ অর্থাত, জ্ঞানী। 

ধর্ম প্রচাব।-__ ক্রমে তাহার নাম ও যশ চাবিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। তখন বাজা প্রজা, মেষে পুকষ, ছেলে বুড়ো দলে 'দলে 
আসিযা ধর্মকথা শুনিবাব জন্য তাহাৰ পাঁষে পড়িতে লাগিল । বুদ্ধ- 
দেব যে ধর্ম লোকদেব শিখাইতেন তাহাব নাম বৌদ্ধাধন্ম। অনেক 
দিন পৰে বুদ্ধ আব এক্কবাব বাটীতে ফিবিষাছিলেন। যে বাটা হইতে 
তিনি কত পোষাক পবিষা, কত অলঙ্কাব গায়ে দিয় বাহির হইফ্বা- 
ছিলেন, সেই ব'টীতে তিনি আবাব গেকযা কাপড় পবিয়া, ভিখারীর 
স্তাষ সাজে, নাবিকেল-মালা হাতে কবিষা উপশ্থিত হইলেন। তিনি 
আর ঘৰে থাকিতে যান নাই-_থাকিলেনও না। আপনার স্ত্রী ও 
পুক্রকে ধর্মম-শিক্ষা দিযা মহাত্মা বুদ্ধদেব আবাব বনে ফিরিয়া 
আসিলেন। 

সৃত্যু ।__-আশী বৎসৰ বয়সে এই মহাপুকব দেহত্যাগ করিলেন। 
তিনি মরিষাছেন বটে, কিন্ত্তীহার নাম ও যশ কখনই মরিবে না। 
কত দেশ ও কত রাজ্যে এখনও তাহার ধর্ম চলিতেছে। দেখ 
তিনি রাজাৰ ছেলে হইয্বাও সংসারের সুখে কখন মন দেন নাই 3 
কিন্ত তিনি যে সুখে স্থখী ছিলেন তাহা কয় জন রাজার কপ্]ুলে ঘটে ? 
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চন্দ্রগুগঁ 1__বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এদেশে চক্গুপ্ত নাষে 
একজন বিখ্যাত রাজা হইযাছিলেন। চাণক্য নামে তাহার একজন 
ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। তোমরা চাপক্য-শ্লোকেব কথা শুনিযাছ কি? 
শুনা যায রাজা চক্রগুপ্তের এই মন্ত্রী শিশুগণকে হিত উপদেশ দিবার 
জন্ত কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচন৷ কবিষাছিলেন । সেই সকল 
শ্লোকের নাম চার্ণক্য-শ্লোক। তোমবা ষদি চার্ণক্য-শ্লোক না পড়িয়! থাক 
তাহাহইলে শীঘ্রই তাহা পাঠ কন্িও , তাহাতে অনেক ভাল কথা আছে। 

অশোক রাঁজ| ।--রাজ! চশ্বগুপ্থেব পৌত্র অশোক রাঙ্গার 
সময়ে বৌদ্ধধর্মের বড় উন্নতি হইযাছিল। তখন এ দেশের প্রায় সমস্ত 
লোকই বৌদ্ধ হইয়াছিল। অশোক বাজা বৌদ্ধ-ধর্মেব নিয়ম সকল 
বাধাবীধি কবিষা দিষাছিলেন। তীহাবই যত্বে বৌদ্ধ-ধর্ম অত্যন্ত 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 

বৌছ ধম্মের অবনত্তি ।--অশৌক রাজাব মৃতাব কিছুদিন পর 
হইতেই এদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্বর আদব কমিতে আবন্ত হইযাছে। এক 
সয়মে ষে ধর্মের বড়ই আদর হইফাছিল, এখন আর এ দেশে তাহার 
কোনই আদর নাই। অন্তান্ত অনেক দেশে এখনও সক্ধল লোকই 
বৌদ্ধ রহিয়াছে ; কিন্তু যে দেশ সে ধর্মের গোড়া, সেখানে এখন আর 
কেহ তাহা মানে না। কত দেশেই এখনও বুদ্ধদেবের ঠাকুর গড়াইযা 
পূজা করে। আমাদের দেশের পুর্ব দিকে ব্রহ্মদেশ নামে এক দেশ 
আছে, সেখানে এক প্রকাণ্ড বুদ্ধ ঠাকুর আাছেন। সেখানকার দেই 
ঠাঙ্ছরের ছবি উনিশের পাতায় আকা আছে। 
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আলেকজাগুর ।২ তোমরা নিশ্চয়ই ভূবৃতাস্ত পাঠ করিয়াছ। 
আচ্ছা, বল দেখি গ্রীস কোথায়! ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ দিকে 
সমুদ্রের উপরে একটী ছোট দেশ আছে, তাহার নাম গ্রীস। সেই 
দেশের লোকদের নাম গ্রীকৃ। পূর্ব্কালে সেই দেশে আলেকজাওর 
নামে এক বড় বীর ও যোদ্ধা রাজা ছিলেন। তিনি আর আর অনেক 
দেশ জষ করিযা, চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইবার কিছু পুর্বে ভারতবর্ধ জয় 
করিতে আসিষাছিলেন। এখানকার ছুই একজন রাজার সহিত 
তাহার যুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি এ দেশের কোন অনিষ্ট করেন নাই, 
বরং এখানকার অনেক রাজার সহিত তিনি বিশেষ বঙ্ধুত করিয়া” 
ছিলেন। 

গ্রীক মত । _আলেকজীওবের সহিত ষে সকল বীর এ দেশে 
আসিয়াছিলেন তাহাব মধ্যে কাহাকে কাহাকে তিনি এখানে রাখিয়া 
গিয়াছিজেন। সুবিখ্যাত মেগ্গাস্থিনিস্‌ নামক শ্রীকৃ পণ্ডিত বহুদিন 
বাজ চন্দ্রগুপ্রের সভায় ছিলেন। তিনি অনেকদিন এ দেশে থাকিয়া! 
.তখনকার হিন্দুদের ষেরূপ স্বভাব দেখিয়াছিলেন তাহা লিখিয়। শিয়া 
ছেন। তিনি লিখিয়াছেন যব “হিন্দুদের মধ্যে মানুষ কেনা বেচার ব্যবসায় 
নাই। হিন্দুরা সকলেই সাহসী এবং এসিয়! মহাদেশের অন্তান্ত সকল 
জাতির অপেক্ষা ভাহারা বলবান। তাহাদের মধ্যে চোর নাই, এজন 
তাহাদের দরজায় তাল! চাবি লাগাইতে হয় না। তাহার! মিথ্য! বলিতে 
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জানে নাঁ। তাহাবা সকলে ধর্্পথে থাকিয়া রোজগার করে। তাহারা 
আইন আদালতের ধার ধারে না, এবং কেহ কাহারও সহিত ঝগড়া 
করে না'। 

সমাপ্তি আর বল দেখি, এখন সেই হি্দুদের কি দশ? 
পূর্ববকালে গ্রীকের! যে হিঙ্গুদের এত হুখ্যাতি করিয়াছেন, বল দেখি 
এখন তাহারা আমাদের দেখিলে কি বলেন? এখনকার হিন্দুদের 
দেখিয়া কখনই কি সেই হিন্দুদেব সন্তান বলিয়া মনে হয়? হায়! 
এখন এ দেশের কি ছর্ণতিই হুইয়াছে! কেন যে এ দেশের এমন 
ছুর্দশ! হইয়াছে তাহা পরে বলিতেছি। 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 


মুনলমান আক্রমণ | 


পবাধীনতার ফল 1- পুর্বে যে সকল কথ! বলিলাম, সে সকল 
সমষে আমাদের দেশ স্বাধীন ছিল, অর্থাং আমাদেব দেশে আমাদেরই 
জাতির লোক বাঁজা ছিলেন। কাজেই তখন আমাদের দেশেব ধর্ম, 
আচাব, বিদ্যা সকল' বিষষেবই বিশেষ উন্নতি ছিল। কিন্তু তাহার 
পৰে মুসলমানেবা আমাদের দেশেব রাজা হইফা পডিল। প্রায় সাত্ত 
শত বসব মুসলমানেবা ভাবতবর্ষের উপব রাজত্ব করেন। তাহাতেই 
এ দেশের জ্ঞান, বিদ্যা, আচাব ব্যবহাব সকল বিষয়েরই ক্ষতি হইয়া 
গিষাছে। সেই জন্যই পুর্ষে ষে আধ্যজাতিকে দেখিযা গ্রীকেরা! এত 
সুখ্যাতি করিয়াছেন, সে জাতির এখন এই দুর্দশা । 

মহম্মদ ।__-তোমবা ভূবৃত্তাত্তে আরব দেশের কথা পাঠ করিয়া 
সন্দেহ নাই। সেই আরব দ্বেশের মধ্যে মক্কা নগবে মহমন্মদের জন্ম 
হর। মহশ্মদের যখন চল্লিশ বংসর বয়ন তখন তিনি প্রচার 
করিলেন ষে জগদীশ্বর এক! সেই জগদীশ্বর আপনার গুজা লোক" 
দ্রিগকে শিধাইবার জন্ত মহম্মনকে পৃথিবীতে, পাঠাইস্কাছেন। জিমি 





2 শিশুরঞন 


শক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, এই গ্রন্থ জগদীশ্বরের আজ্ঞা- 
তে লিখিত। এই গ্রন্থের নাম কোরাণ। প্রথমে আরব দেশের 
লোকেরা মহম্মদের বড় শত্রু হইযা উঠিল, কিন্তু কিছুকাল পরে সক- 
লেই আবাব মহম্মদেব শিষ্য হইল | এই ধন্ষেব নাম মুসলমান ধর্ম । 
মহম্বদের মৃত্যুর পর তাহাব শিষ্যেব ক্রমে ক্রেমে এসিযা মহাদেশের 
'্সনেক দেশ এবং ইউরোপ ও আফিক! মহাদেশে বোন কোন 
দেখ জধ কবিয়া ফেলিল'। 
মুহালিবের আক্রমণ ।--আববেব পুর্বে পাবস্ত দেশ, পার- 
ন্্যের পুর্বে আফগানিস্থান,। এবৎ আফগ্থানিস্থানেব পূর্বে ভারতবর্ষ । 
পারস্য ও 'আফগানিস্থান মুসলমানেবা সহজেই পবাজয করিয়াছিল, 
কিন্ত তখন তাহারা ভারতবর্ষের দিকে আইসে নাই। মহম্মদের 
মৃত্যুব বত্রিশ বৎসর পরে মুহালিব নামে একজন সেনাপতি ভারত- 
বর্ধেব কিছু দুব পর্যযত্ত আসিয়াছিলেন এবং অনেক লোককে বন্দী 
ক্রিয়া লইয়া গিয়্াছিলেন। আমাদের দেশে মুসলমান আক্রমণের 
এই আরত্ত (৬৬৪ খঃ অঃ)। 

কালিমের আক্রমণ ।--ইহার অনেক দিন পরে (৭৯১ খুঃ অঃ) 
কাসিম নামে এক বীর অনেক সৈন্য সামস্ত অঙ্গে লইয়া ভারত- 
বর্ষ আক্রমণ করিতে আইসেন। এ প্লেশের খানে যেখানে তিনি 
গিদ্বাছিলেন সেখানকার লোক কাটিয়া, দেবালয় ভাঙ্গিয়া, টাকা কড়ি 
' লুটপাট করিয়া এবং যাহার! বাচিয়া ছিল তাহাদিগকে দাস করিয়া 
খতিনি অনেক ক্ষতি করিয়াছিলেন। হিন্দুরা কাদিমের সহিত বড় 
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বুদ্ধ করিয়াছিলেন । এক রাবী, মেয়ে মানুষ হইয়াও, মিজ হস্তে কতই, 
যুদ্ধ করিবাছিলেন) কিন কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার পর 
কাসিমের মৃত্যু হইল তাই রক্ষা; নহিলে না জানি আরও কত 
সর্বনাশ হইত । 

গজনির মাহমুদ ।- আফগানিম্থানের মধ্যে গজনি নামে এক 
প্রধান নগৰন আছে। তাহা যে বাজ্যেব রাজধানী সে রাজ্যের পাও 
গজ নি বাজ্য। মাহমুদ নামে একব্যক্তি সেখানকার রাজা হইয়াছিলেন। 
(১৯৭খ্‌ঃ অঃ) তিনি একবার ছুইবাৰ কবিষা ক্রমে বারো! বার 
আমাদেব দেশ আক্রমণ করেন। তিনি যে এদেশে কত লুটপাট 
করিয়াছেন, কতই মানুষ মারিয়াছেন এবং কত রকমে কত ক্ষতি 
করিয়াছেন তাহা আর তোমাদের কি বলিষ। এদেশ হইতে সোণা, 
রূপা, হীরা, মুক্তা, টাকাকড়ি প্রভৃতি তিনি বোঝা বোঝা করিয়া 
বারবার লইষা গিষাছেন । নগ্ররকোট নামক হ্থানের মন্দির লুঠ করিয়া 
মাহমুদেব যে লাভ হইয়াছিল তাহ] শুনিলে তোমরা অবাক হইবে। 
সাত লক্ষ সোণাব মোহব, সাত শত মণ সোণ! ও ব্ূপার বাসন, ছুই শত 
মণ খাটি সোণা, ছুই হাজার মণ বপা, কুড়ি মণ হীরা চুণি, পান্না 
মুক্তা প্রস্থৃতি সামগ্রী নগবকোট 'হইতে লইবা মাহধুদ দেশে ফিরিয়া 
বাল! ভাবিয়া দেখ কাণডধান্$ কি! তোমরা মথুরা নগরের নাম গুনিক্কাছ 
কি ? উহা হিচ্ছুদের এক প্রধান তীর্ঘথ। মাহমুদ সেই মথুরা আক্রেষণ 
করি সেখানকার একেব্যরে সর্বনাশ করিয়া ফেলিলেন। কুড়ি নিন 
এরিয়া নগর লুঠন করিয়া! যেখানে বাহাছিল সমস্তই তে! মাঁছদগুষ 
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জইলেন, আর মানুষ তো৷ ঘত পারিলেন মারিলেন, বাড়ার ভান 
স্নেমূর্তি সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং মন্দিব ₹কল নষ্ট করিয়া 
দ্বিলেন। এদেশে সোমনাধ নামে এক ভাবী মহাদেব ঠাকুর ছিলেন। 
মাহমুদ সেই দেবালফ আক্রমণ কবিঘা অনেক ধন রত্ব পাইলেন। 
দে সকল তো! লইলেন, আর সেই ঠাঁকুরকে টুকবা টুকর। কবিয় 
ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এই রূপে মাহমুদ যে এদেশেব কত সর্বনাশ 
করিয়াছেন তাহা আব কত বলিব। বাবো বার আক্রমণ করিয়া 
দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পৰ তাহাব মৃত্যু না হইলে, তিনি আব 
কতবার এদেশে আসিয়া আরও কত সর্বনাশ কবিতেন তাহা কে 
বলিতে পারে। 

খোরের মহম্মদ ।---মহন্মদেব মৃত্যুব পব ক্রমে তাহাব রাজ্য 
উৎসন্ন হইয়া গেল এবং অনেক দিন পবে গোব নামে আব এক নূতন 
রাজ্য হইল। সেই বাজ্যের রাজা মহম্মদ আবাব ভাবতবর্ধ আক্র- 
মণ আরত্ত করিলেন। তিনিও মাহমুদের ন্তাষ অনেকবার 
এদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মাহমুদ যেমন লুট করিয়া, 
মানুষ মারিয়া চলিয়া যাইতেন এবং তাহাব পর কিছু দিন এ 
দেশের কোন খবর রাখিতেন না, ইনি সেকপ করিলেন না। ইনি যখন 
চলিষা গেলেন তখন কৃতব উদ্দীন নামক তৃনহার একজন ক্রীতঘাসকে 
এখনে রাখিয়া গেলেন। ক্রীতদাস কি জান? পূর্বকালে অসভ্য জাতিরা 
গ্রকু, ছাল, ভেড়ার মত মানুষ্ড কেনা বেচা কবিত। থে যাহাকে 
ফিনিত ৫ তাহাকে লইয়া যাহা খুসি কবিতে পারিত--কেহই সেজন্ত' 


ভারত-ইতিহাস। ৯ 


কোন কথ্থা বলিতে পাবিত না। সেই কেনা মানুষের ভাল কথা 
ক্রীতদাস। কুতব উদ্দীন দিল্লী এবং আর ছুই একটী স্ভান দখল 
কবিয়া বসিলেন। কুতবেব বখতিয়ার খিলিজি নামে একজন অনুচন 
ছিলেন। তিনিই আমাদের এই বাঙ্গাল! দেশ জয় করিয়াছিলেন 
(১৯০৩ খুঃ অট। সেই সময় হইতেই আমাদের দেশের পরাধীনতার 
আরস্ত হইল। গোবেব মহম্মদের মৃত্যু হইলে কুতব ভারতবর্ষে 
স্বাধীন হইয়া বসিলেন। এতদিন মুসলমানেরা এ দেশ আক্রমণ 
করিয়া ইহাব সর্বনাশ করিত, এখন হইতে মুসলমানেরা ইহার 
বাজাও হইল। 





দাস বংশ। 

কুতব উদ্দীন ।_- এত বড় ভারতবর্ষে ধিনি প্রধান রাজা হইক্ক 
বষিলেন (১২০৬ খু অঃ) তিনি গোড়ায় একজন ক্রীতদাস ছিলেন 
মাত্র । নিজের গুণে ও ক্ষমতায় সেই দাস ক্রমে কত রাজার রাজা 
হইয়া উঠিলেন। স্বাধীন তাবে রাজা হওয়ার পর কুতব উদ্দীন 
চারি বৎসর মাত্র বাচিয়া ছিলেন। তিনি নিজে দাস ছিলেন, এজন্ত 
তাহার বংশের নাম দাস বংশ । 

আল্তমান 1--কুতব মরিয়া গেলে তাহার ছেলে আরাম ন্বাজ! 
হইলেন বটে, কিন্ত তিনি কোন কর্েরেই লোক ছিলেন না! 
ছাহার ভ্বীপতি আলভযা তাহার হাত হুইতে রাজ্য কাড়িয়া লই 
নিজে রাজ! হইলেন (১২১১ খঃ অঃ)। ইদিও গোড়ায় কুতব উদ্দদিলের 
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ভ্রীতঘার ছিলেন। কিন্ত কুতব ইহাকে এতই ভাল বাসিতেন থে 
ছার সহিত নিজেব কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। আল্তমাস 
ভারতবর্ধের অন্তান্ত ভাগেও কিছু বাজ্য বাড়াইযাছিলেন। দিন্ীর 
নিকটে এক আশ্চর্য্য থাম আছে, তাহাব নাম কুতব-মিনাব। এত 
বড় স্তত্ত পৃথিবীতে আব কোথায়ও নাই। এই স্তত্ত কুতব উদ্দীনের 
সময় আস্ত হয এবং আল্তম'সেব সমযে শেষ হয়। ইহাতে 
উঠিবার আগাগোড়া সিঁড়ি আছে। 

রিজিয়া বেগম ।--মাল্তমাসের মৃত্যু হইলে তাহাব পুত্র 
ক্লকন্উদ্দীন সিংহাসনে বসিলেন। কিন্ত তিনি নিতান্ত অনুপযুক্ত 
ছিলেন; এজন্ত তীহাৰ ভগ্রী বিজিষা বেগমকে সকলে সিংহাসনে 
বসাইল (১২৩৬ থ: অঃ)। মুসলমানদিগেব সময়ে ইহাঁব পুর্বে বা 
পরে আর কখন মেষে মানুষ বাজত্ব কবেন নাই । মেষে মানুষ 
হইলে কি হঞ্জ রিজিরাব অনেক গুণ ছিল। তিনি প্রতিদিন রাজার 
মত পুরুষের বেশে বাজসভায় কসিঘ! সমস্ত কাধ্য নির্বাহ কবিতেন। 
'্ঠা্ার সভাসদেব মধ্যে ছুই দল ছিল। একদল তীহার ভ্রাতার 
গ্রবং ক্মপর দল তাহার পক্ষে । ষেদল তাহার ভ্রাতার পক্ষে তাহার! 
কেবলই -বিজিয়ার দোষ খু'জিতে লাগিল। খু'জিলে কাহার না দোষ 
পাওয়া যায়? এফজন অতি জামান্য ক্রীতদাসকে বিজিয়া বড় অনুগ্রহ 
করিতেন। ইহা বড় দোষ বলিয়া শক্ররা মনে করিল। 
কিজিয়! আবার ক্রমে ক্রমে সেই দাসকে প্রধান সেনাপতির পদ্দ 
প্রদান করিলেন। .“একে মনস। তায় ধূনার পন্ধ' হইল আর .কি! 
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প্রধান প্রেনাপতি পদের তারী মান, সব পদের চেয়ে এ গদ বড়। 
সভাসদেরা একেবারে তেলে বেগুণে জলিয়। উঠিল এবং বিদ্রোহী হইল 
অর্থৎ বিজিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিতে আরম্ভ করিল। রিজিয়া 
সোজা মেয়ে মানুষ নহেন ! তিনিও তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন । 
যে দীসের জন্য এত বিবাদ সে ব্যক্তি যুক্ধে মারা পড়িল এবং 
রিজিয়্ার হারি হইল। বিদ্রোহী দলের কর্তা আলটুনিয়া রিজিয়াকে 
কয়েদ করিষা। রাখিল। তখন বিজিয়া আর কোন উপায় না দেখিয়া 
আলটুনিয়াকে বিবাহ কবিলেন। যে আলটুনিয়া তাহার এত শত্রু 
ছিল সে আবার এখন তাহার জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, 
কিন্ত কোন ফল হইল না। বিপক্ষেবা আলটুনিয়া ও রিজিয়া 
ছুই জনকেই মারিয়া ফেলিল। সাড়ে তিন বৎসর বাত্র রিজিয়ার কপালে 
রাজ্য ভোগ হইযাছিল। 

নানিরুদ্দীন ।--রিজিয়াব পবে যে ছুই জন রাজা মিংহাসনে 
বমিয়াছিলেন, তীহাদেৰ নাম না কবিলেও চলে । তাহার পর আল. ত- 
মাসের ৌত্র নাসিরুদ্দীন রাজা (১২৪৬ থ্‌ঃঅ:) হইলেন। নাসিকদীবের 
ধিনি মন্ত্রী ছিলেন তাহায় নাম বলবন। তিনি আবার আল তমাষেন্র 
জামাই । এখন বল দেখি তাহা হইলে তিনি নাসিরুদ্দীনের কে ? নাসির" 
দীনের মত ধার্মিক ও সরল রাজা মুসলমানদেব মধ্যে খুব কম দেখা ধার 
তিনি নিজের হাতে কেতাব নকল করিতেন এবং তাহা বেচিয়া 
সাহা পাইতেন তাহাতেই আপনার সংসারের ধরচ চালাইত্বেন। ভাছার 
রাঈ একা রাধা বাড়া ও সংসারের সমস্ত কর্ম করিতেন। .এরকটা 
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স্বাসীও ছিল না। একবার তাহার স্ত্রী কটাহাকে একজন দাসীর জন্ 
রূঙ্গিয়াছিলেন। সম্রাট অর্থাৎ বাজার রাজা নাসিকদ্দীন তাহার 
উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, “বাজ্যের র্থ আমার নিকট গচ্ছিত থাকে 
মাত্র, ভাহ1 ভাঙ্গিয়া নিজের হুখের জন্ত খরচ করিতে আমার 
কোনই অধিকার নাই।” তিনি বড়ই নিরহস্কার ও অমাধিক 
লে।ক ছিলেন। একবার তিনি নিজের হাতে লেখা একখানি খাহ 
এক্ষ জন সতাসদূকে দেখাইয়াছিলেন। সভাসদ কেতাবে অনেক 
ছুল দেখাইয়া দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সভাসদের সম্মুখে কেতাবেৰ 
ঘে সকল ভূল সংশোধন করিয়া লইলেন; কিপ্ত যেই সে সভাসদ্‌ 
চলিয়া গেলেন অমনই তিনি দে সকল স্থান আবার কাটিয়া আগে 
যেষন ছিল তেমনই করিতে লাগিলেন। অন্তান্ত লোক এরূপ 
করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “আমি জানিতাম 
'আমার লেখ! জমস্তই শুদ্ধ আছে। কিন্তু যখন এক জন ভাল 
ভাবিয়া সপরামর্শ দিতে আসিয়াছে, তখন তাহাকে মনঃপীড়া না 
দিয় তাহার কথা শোনাই ভাল।” আর কোন সম্রাট হইলে 
কি করিতেন বলিতে পাব তাহাব কখা শোন! তে! ছুরের কৃথা, 
হয়ত তাহার প্রাণটা লইয়াই টানাটানি বাধিত । 

বলবন ।---নাসিরুদ্দীনের ছেলে পিলে ছিল না। তাহার মৃত্যুর 
পর সহজেই তীহ্াঁর পিসা এবং মন্ত্রী বলবন সিংহাসনে 
উঠিলেন । এখন জ্রীাহার বন্ম যাইট বৎসর। এত বুড়া 
বসেও এই সম্রাট যে প্রকার অত্যাচার ও নিষ্টরতা করিত্বাছেন, 
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নাজানি আবও অল্প বস্পসে বাজত্ব পাইলে তিনি কারও কত কি 
করিতেন। বলবনের বড় ছেলে মহম্মদ পঞ্জাবের শাসমকর্ত! 
ছিলেন। লেখাপড়ার প্রতি তাহার বড় অনুরাগ হিল এবং 
'তিনি সারাদিন পণ্ডিতদের সঙ্গেই থাকিতেল। এসিয়! ঘহাদেশেন 
মধ্যে মোগল নামে এক ছুর্দান্ত জাতি আছে। দেই মোগলেক্কা 
এই সময়ে পঞ্জাব আক্রমণ করিযাছিল এবৎ সেই যুদ্ধে মহশদের 
মৃত্যু হইয়াছিল। তাহাকে সকলেই তাল বাসিত, এজন্য তাহ 
শোকে কাদে নাই এমন লোক রাজ্যে ছিল না । বৃদ্ধ বলবদ্ের 
শরীর এই শোকে ভাঙ্গিযা গেল এবং তিনি মরণাপন্ন হই 
পড়িলেন। তাহাব দ্বিতীয় পুত্র বাকাবা খ! আমাদের এই বাঙ্গল! 
দেশের শাষনকর্তাী ছিলেন। বলবন নিজের শরীরের অবস্থা ভাল 
নহে জানিতে পাবিষা বাকারা খাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বাকার! 
খা আসিয়া বুকিলেন, পিতার মৃত্যু হইতে এখনও দেরি আছে! 
তিনি এই মনে কবিষা আবাব বালা মুলুকে ফিরিয়া! গেলেন। 
তখন বলবন বাকারা খায় উপব বড়বিবক্ত হইলেন এবং ব্যবস্থা 
করিলেন যে, তিনি রিয়া গেলে মহম্মদদের পুত্র সম্রাট হইবেন। 
বঙ্গুবনের মৃত্যু হইলে সতাসদগণ বিবেচনা করিলেন রাজ্য লইয়া 
একটা বিষম গোল বাধিবারঙ স্তাবনা। .তাহান্টা সকল দিক বজায় 
রাখিয়া বাকার। থার পুত্র কাইকোবাদকে প্লিংহাসনে বসাইলেন । 
ছেলে জন্্াট হইলেন এবং তাহার বাপ বাকারা খা ছেলের 
ধীনে শাসনকর্তা হইয়া রহিলেন। এ কেমন উপ্টা ব্যবদ্থা দেখ দেখি । 
৮৩ 
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কাইকোঁবাদ ।২কাইকোবাদ যখন সিংহাসনে বসিলেন 
₹ ১২৮৬) তখন তাহার বয়স মোটে ন্মাঠাবো বংসর। তিনি 
নানারিধ আমোদে বড়ই মাতিয়া উঠিলেন। নিজামুদ্দীন নামে 
তাহার এক ধূর্ত মন্ত্রীছিল। কাইকোবাদকে ফাকি দিয়া আপনি 
রাজা হইবে ইহাই নিজামুদ্দীনের অভিপ্রায় ছিল। কাইকোবাদের 
পিতা বাকারা খ! বঙ্গদেশ হইতে সমস্ত সংবাদ জানিতে পাবিয্া, এক- 
ধার নিজের চক্ষে ছেলের অবস্থ! দেখিবার নিমিত্ত, দিন্লী অ।সিলেন। 
পিতার সহিত পুজের সাক্ষাৎ না হয ইহাই মন্ত্রীব ইচ্ছা, সুতরাং 
যাহাতে উভয়ের দেখা শুনা না ঘ্বটে, সে তাহাবই চেষ্টা কবিতে 
লাগিল ; এমন কি,বাকাবা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধেব আয়োজন করিল। 
তখন আব কোন উপাষ না দেখ্যি! বাপ ছেলের সহিত দেখা কৰিবার 
জন্য অনেক কাকুতি মিনতি কবিয়া লোক পাঠাইলেন। সে কথ। 
'ুনিয! ছেলের মন গলিয়! গেল, তিনি বাপের সঙ্গে দেখ! কবিতে স্বীকার 
ক্করিলেন। কিন্তু খল কি কখন আপনার স্বতাব ছাড়ে! তখন সেই 
ইষ্ট মন্ত্রী বলিল,' পিতা হইলে কি হয়, পুক্ত যখন ভারতবর্ষের 
হুলতান্‌ তখন তীহাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে হইলে পিতাকেও 
'ন্তান্ত ষামান্ত লোকের মত আদব কায়দা করিতে হইবে। পিতার 
পক্ষে এটা বড়ই অপমানের কথা॥ মুস্্রী ভাবিল তাহা হইলেই 
বাকার! খা ছেলের সহিত আর দেখা করিতে চাহিবেন না। কিন্ত 
ছেলের সহিত দেখ। করিবার জন্ত বাকারা খাব মন বড় ব্যাকুল । তিনি 
তখন কোন অপমানকেই অপমান মনে না করিষা সকল বথাই 
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স্বীকার করিলেন। কাইফ্ষোবাদ সিংহাসনে বসিয়া রহিলেম-_পিতা- 
সম্তুধে আসিয়া অতি দূৰ হইতে বাব বাব নিয়মমত সেলাম করিতে 
লাগিলেন। তখাপি পুজ্র একট নড়িলেনও না দেখিয়! পিতান্ন বন্ড 
কষ্ট হইল। তিনি তখন সেই সভামধ্যে কাদিয়া ফেপিলেন। হাজার 
হউক ছেলে তো! বাপেব টক্ষে জল দেখিষাঁ কাইকোবাদ জার 
থাকিতে পারিলেন না। তিনি মন্ত্রীৰ পবামর্শ না শুনিয়া বেগে গিয়। 
পিতাৰ চবণে পড়িবেন মনে কবিদা সিংহাবন ত্যাগ কবিলেন ; পিতা 
অগ্রসব হইযা পুল্রকে জডাইযা। ধবিলেন এবৎ দুজনে পবশ্পরেব বুকের 
মধ্যে মুখ লুকাইয়া 'কাদিতে লাগিলেন ; তাহার পৰ কাইকোবাছ 
পিতাকে সমাদবে সিংহাসনে বসাইলেন। বাকারা খাঁ কয়েকদিন 
দিবীতে থাকিষা ছেলেকে অনেক কবিয়া বুঝাইলেন। বুঝিলেন যে, 
ছেলে এই হুষ্ট মন্ত্রীর এমনই বশীভূত হইয়াছে যে, তাহার আর 
ভাল হওয়া অপভব। ছেলের অরৃষ্টে যাহা খাঁকে হইবে 
ভাবিষা বাকাবা খা আবার বাঙ্গলায় ফিবিষা' আসিলেন। পিতা 
চলিষা 'গেলে কাইকোবাদ যাহা ছিলেন আবার তাহাই হইল্নে/ 
অত্যাচারে ও অনিযমে তীহান্ধ বড় শক্ত রোগ জম্মিল এবং তিনি 
মরণাপন্ন হইযা পড়িলেন। শেষে তীহার বিশ্বাস হইল যে মন্ত্রীর 
জন্যই তীহাব এত সর্বনাশ স্কইতেছে। তখন তাহার হাত এড়াইবার 
কোন উপায় .না দেখিয়া বিষ খাওয়াইয়াঁ তাহার প্রাপবধ 
করিলেন। কিন্তু ইহাতে ভাল কিছুই হইল না, বরং বিশেষ 
মনদই হইল। কাইকৌবাদ নিজে রাজকার্য্যে নিতান্ত অক্ষম হুইয়] 
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পড়িষাছিলেন। এই মন্ত্রীর ভযে আন্ত তুষ্ট লোকে এ পর্য্যন্ত তাহার 
ফোন গসিষ্ট করিয়া উঠিতে পারে নাই ; এখন সকলেই চারিদিকে 
মাথা তুলিয়! উঠিল । অবশেষে থিল্জি জাতীষ কতকগুলি লোক 
প্রবল হইয়া কাইকোবাদকে নিপাত কৰিল (১২৮৮ ) এবং 
জেলালউদ্দীন খিল্জি নামে একজনকে সিংহাসনে বসাইল । কুতব- 
উদ্দীনের স্থাপিত দ্রাস-বংশ এইখানে ফুবাইল ১ ইহার পর যে বংশের 
রাঙ্জত্ব আয়স্ত হইল, তাহার নাম খিল্জি বংশ। 
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খিলজি ৰংশ। 

জেলালউদ্দীন ।-_সোত্বর বহসর বয়সে জেলালউদশিন খিল্ঞি 
দিল্লীব সুলতান হইলেন (১২৮৮) । কাইকোবাদেন পুল্লকে তিনি 
কৌশল কবিষা মাবিয়া ফেলিয়াছিলেন,_এটি বড় অন্যাগ্ কার্ধ্য 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তীহাব অন্যান্ত কার্ধ্য দেখিযা তিনি বড় ভাগ 
লোক ছিলেন বোধ হয। যখন বাজত্ব পান নাই, তখন তিনি 
বাজসভাষ যেকপ স্থানে ও যেকপ ভাবে দাডাইয! থাকিতেন, এখন 
নিজে সুলতান হইযাও দেইবপ স্বানে ও সেইবপ ভাবেই: দাড়াইর! 
থাকিতে লাগিলেন, পূর্বে বন্ধুবান্ধবগণেব সহিত যেমন ব্যবহার 
কবিতেন, এখনও ঠিক তেমনই কবিতে লাগিলেন। তিমি বড় 
দযালু ছিলেন । একবাৰ বলবনেৰ এক ভাইপো বিদ্রোহ উপ- 
স্থিত করিযাছিল। জেলানউদ্দীনে পুজ্র সেই বিদ্রোহীদিগকে 
পবাজয্ব করিযা তাহাদেব প্রধান প্রধান ব্যক্্িগণছে বন্দী করিয়া 
আনিলেন। কিন্ত জেলালউদ্দীন তংক্ষরণাঁৎ সকলকে ছাডিযা দিলেন 
এবং বলবনেব ভ্রাতুপ্পুল্র যতদিন জীবিত থাকিবেন ততর্দিন যাহাতে 
স্ুখসচ্ছন্দে খাক্কিতে পাবেন একপ বন্দোবস্ত কবিষ! দিলেন। আর 
একবাব কযেফজন লোক তাহাকে মারিয়া ফেলিবাব জন্য চক্রান্ত 
করিয়াছিল। তাহারা ধঙ্ক পডিলে জেলালউদ্দীন তাহাদিগকে 
অন্পূর্ন ক্ষমা কবিলেন। কিন্ত কুকুবকে নাই দিলে সে মাথায় চড়িয 
বসে। অনেক লোকের অনেক অপরাধ ক্ষমা করা লোকেরা বড় 
মজা পাইপ্লা গেল_-চারিদিকে গোলযোগ ও বিদ্রোহ হুইতে লাগিল । 


৬৮ শিঙ্খরঞজন 


বিশেষ সাহস ও দক্ষতাব সহিত বৃদ্ধ জেলালউদ্দীন নিজে যুদ্ধযাত্রা 
করিয়া সফল বিদ্রোহ থামাইযা ফেলিলেন এবং ভীহাব ভ্রাতুপ্ত্র 
আলাউদ্দীনকে বিদ্রোহ দমনেব ভন্ত নিযুক্ত কবিলেন। ক্রমে 
আলাউদ্দীন অনেক সৈন্ত সংগ্রহ করিলেন এবং এ পর্্যস্ত কোন 
মুসলমান রাজা যাহা কবিধা উঠিতে পাবেন নাই তিনি তাহাও 
করিয়া উঠিলেন। এতকাল মালব প্রদেশের দক্ষিণে সকল ভাগেই 
হিন্দুদের স্বাধীন রাজ্য ছিল, মুসলমানেবা তাহাব একটুও জয় 
করিতে পারেন নাই । আলাউদ্দীন কাহাকেও কোন কথা না বলিষা 
আঁপনাঁর সৈন্য সঙ্গে দক্ষিণ দ্রেশে যাত্রা কবিলেন এবং ক্রমে দ্রুমে 
মহারাষ্ট্র নাষক প্রদেশে ব্বাজধানী দেবগিবি নগবে উপস্থিত 
হইলেন। সেখানকাব বাঁজা বামদেব কোন সংবাদই আগে জানিতে 
পারেন নাই। তিনি অনেক যুদ্ধ করিলেন বটে কিন্তু হাবিষা গেলেন। 
তখন আলাউদ্দীনকে অনেক ধনরত্ব দিয়া এবং আপনার রাজ্যের 
কিছু অথশ ছাডিষা দিয়া তিনি এ দাষ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। 
এদিকে জেলালউদ্দীন হঠাৎ ভাইপো কোথায় গেলেন জানিতে না 
পারিয়া কিছু উদ্িগ্ন হইয়াছিলেন। তাহা পৰ যখন জানিতে 
পারিলেন যে তাহার ভ্রাত্ব-পৃত্ব একটা রাজ্য জষ করিষা অনেক ধন, 
লইয়া ফিবিয়া আসিতেছেন, তখন তিনিঞড় সন্তষ্ট হইলেন। এমন 
মধ আলাউদ্দীন একজন চতুব লে'কের দ্বাবা জেলালউদ্দীনকে 
জানাইয়া পাঠাইলেন ষে পিতৃব্যের অনুমতি না লইয়া যুদ্ধ করিতে 
যাওয়ায় তিনি বড় লজ্জিত হুইয়াছিলেন; এজন্য এখন পিতৃব্যের নিকটে 
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আসিতে তীহার সাহস ও ভরসা হইতেছে না। আলাউদ্দীন হে 
লোক পাঠাইষাছিলেন তাহার চাতুরিতে ভুলিয়া বৃদ্ধ জেলালউদ্দীন 
নিজে গিযা ভাইপোর সহিত দেখা কবিতে স্বীকার করিলেন। ভাহার 
পর তিনি সৈন্য সামন্ত পিছনে রাখিয়া ভাইপোর নিকটে আসিলেন। 
তখন আলাউদ্দীন তাহাব 'পাঁষে পড়িয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন 
যে খুড্া তাহাকে নিজেব ছেলেব মত ভাল বাসেন সেই খুড়াকে আলা” 
উদ্দীন অবিশ্বাস কবিয়াছেন বলিযা, জেলালউদ্দীন ভাইপোকে নিন? 
কবিতে কবিতে স্সেহেব সহিত স্ভাহার গালে টোকা মারিতে লাগি” 
লেন। এদিকে আলাউদ্দীন নিকটেই কয়েকজন খুন করিবার জন্য 
লোক লুকাইযা বাখিযাছিলেন। এক্ষণে তিনি ই'সাবা করিবামাত্র 
তাহাবা আসিয়া! বৃদ্ধ, নিবপবাধী জেলালউদ্দীনেব বুকে ছোরা মারিয়! 
তাহাকে বধ কবিল (১২৯৫)। তাহাৰ পর ভাহার কাটামুণ্ড' 
একটা! বর্ধাৰ আগায লাগাইযা নগরের ভিতরে বাস্তায রাস্তায় লইয়া 
সকলকে দেখাইযা বেড়াইতে লাগিল। কি ভয়ানক ব্যাপার ! 
শুনিলেও শরীব শিহরিযাঁ উঠে। ধন, মান ও ক্ষমতার লোভে মানুষ 
এমন অন্যাষ কণ্্ম করে যে তাহা ভাবিলে অবাক হইতে ছয়! 
আলাউদ্দীন ।-_আলাউদ্টীন দিল্লী আসিবামাত্র (১২৯৫) 

জেলালউদ্দীনের মহিষী অগ্ানাব কোলের ছেলে লইয়া পলাইয়া 
গ্নেলেন। জেলালের আর এক পুত্র মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন । 
ষে লোক এত পাপ করিয়া সিংহাসনে উঠিযাছে সে কোন দিকে 
কাটা রাখে কি? আলাউদ্দীন জেলালউদ্দীনের ছুই পুত্রকেই কৌশলে 
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নিপাত করিলেন এবং মহিষীকেও কয়েদ করিয়া রাখিলেন। আলা 
উদ্দীন যেরূপ জন্য উপায়ে সিংহাসনে উঠিয়াছিলেন, সোলিমান 
নামে ভাহার এক ভাইপো সেইন্পপ উপায়ে চেষ্টায় ছিলেন এবং 
কাজ প্রায় শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। একদিন আলাউদ্দীন রাজধানী 
হইতে অনেক দূরে, মাঠের মধ্যে শীকার করিতেছিলেন। তথন 
তাছার সঙ্গে ছুই তিন জন মাত্র লোক ছিল। এমন সময়ে কয়্েক- 
জন লোক সঙ্গে লইয়া সোলিমান সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। 
আঁলাউদ্দীনের মনে কোন সন্দেহ হইবার পূর্বেই সোলিঙানের 
লোকেরা আলাউদ্দীনকে এমন তীব মাবিল যে তিনি অচৈওণ্য 
হইয়! মাটীব উপর পড়িষা গেলেন। ব্যস্তবাগীশ সোলিমান শেষ 
না দেখিয়াই মনে কবিল যে খুড়াৰ মৃত্যু হইযাছে। তখন বেগে 
অশ্ব চালাইযা যেখানে আলাউদ্দীনের সৈন্য ছিল সেইখানে আসিয়! 
উপশ্থিত হইল এবং হাব স্ৃত্যু-সংবাদ প্রচাব কবিষ! দিয়া নিজে 
রান্জা হইয়া বসিল। সোলিমান খুড়ার উপযুক্ত তাইপো জন্দেহ 
নাই; তবে খুড়া ভাইপোয় ফলের বিস্তব তফাৎ দ্ীড়াইল। সোলি- 
মান যখন এদিকে সিংহাসনে বসিয়া আহ্লাদে আট খাব! হইয়া 
ফইটিতেছেন, তখন ওদিকে ধীরে ধীরে আলাউদ্দীনের চৈতন্য 
হই্ল। তাহার সঙ্গীরা তাহার ক্ষত বেশঞকরিয়া বাধিয়া দিলে তিনি 
ঘোড়ায় চড়িয়া একটা উচ্চ স্থানে গিঘা দ্বাড়াইলেন। তাহার 
সৈম্তেরা তাহাকে, দেখিতে পাইল এবং চিনিতে পারিয়া তাহার পক্ষে 
ভাসিয়া যোগ দিল। সোলিমান এই সংবাদ পাইয়া প্রাণের ভায়ে 
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দৌড় মারিলেন। কিন্ত তখন পলাইয়া আব রক্ষা আছে কি? 
তিনি ধরা পড়িলেন এবং সৈন্যেবা তাহার কাটামুণ্ড জালাউ্দীনের 
নিকট আনিয়া দিল; আব যাহাবা এই পরামর্শের মধ্যে ছিল তাহাদের 
সকলেরও মাথা! কাটা গেল। এই সমযে দিল্লী নগরে একজন ধনী 
লোকের হাজীমৌা নামে এক ক্রীতদাস ছিল। সামান্য ভ্রীত- 
দাস হইলেও তাহার সাহস দেখিয়া বলিহারি দিতে হয়। সে 
কতকগুলা লোক.জুটাইফ! একজন নৃতন লোককে সিংহাসনে বসা” 
ইযা রাজা কবিয়া দিবাৰ উদ্যোগ কবে। তাহার কেবল ঘুখের 
উদ্যোগ নহে। সে সত্য সত্যই দিল্লী অধিকাৰ কবিখাছিল। এক- 
জন বাজকর্মচারী এই সমষে হাঙ্গীকে মাবিযা না ফেলিলে আলাঁ- 
উদ্দীনে সিংহাসনে হাজি মৌল আব একজনকে বসাইযাছিল 
আর কি। হাজী, সে ষাহাকে বাজা কবিতে চাহিষাছিল সে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে আবও অনেক লোকেব প্রাণ গেল। হাজী ষে 
ধনী লোকের ক্রীতদাস ছিল, এই উপলক্ষে নিষ্ঠুর আলাউদ্দীন 
কেন ষে তীহাব বাটাব সমস্ত স্ত্রী, পুকষ ও ছেলে মেয়েকে কাটিয়া 
ফেলিলেন তাহা! বুঝিয্বা উঠ1 ভাব । 

, ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতানা প্রদেশ রাজপুত জাতির বাসন্ছানি। 
এই রাজপুতানার মধ্যে স্লিবার নামক অংশের রাজগণের নাম 
বাণ! বা মহারাণ! ! আর সকল রাজপুত রাজাদের অপেক্ষা মহারাণা? 
গণের অধিক সম্মান ছিল। চিতোর নগরে তাহাদের “রাজধানী 
ছিল। এই সময়ে ভীমসিংহ সেখানকার মহারাণা ছিলেন। 
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তাহার পদ্ধিনী নামে এক পরমা হুন্দবী রা ছিলেন। আলাউদ্দীন 
পদ্বিনীকে আনিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা! কবিলেন এবং সেই জন্ত 
চিতোরেব বিকদ্ধে যুদ্ধযাত্রাঁ কবিলেন। যুদ্ধে বড কিছু করিয! 
উঠিতে পাবিলেন না। তখন আলাউদ্দীন একবার পদ্বিনীকে দেখি- 
বার জন্য প্রার্থনা কবিলেন। মহারাণা তাহাতে সম্মত হইলেন না। 
তাহাব পৰ আলাউদ্দিন বলিলেন, পদ্বিনীকে আব দেখিতে না পাই- 
লেও ক্ষতি নাই, কিন্ত আবসী পাতিয়া তাহার নিকটে আড়াল 
দিম্বা পদ্থিনী দ্লাড়াইলে সেই আবসীতে তাহা যে ছাযা পড়িবে, 
সেছায়। দেখিতে পাইলেও তিনি সন্তুষ্ট হইযা ফিবিষা যাইবেন। 
কিন্ত সেই ছাষা দেখাব পব পদ্ধিনীকে বিবাহ কবিবাব জন্য তিনি 
অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন এব্‌ৎ যখন ভীমসিংহ তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য তাহার ছাউনিতে আসিলেন, তখন ছুষ্ট আলা- 
উদ্দীনু তাহাকে কষেদ কবিষা ফেলিযা প্রকাশ করিলেন যে, যদি 
পদ্ধিনী তাঁহাব সহিত দেখা কবিবাব জন্য একবাব তাহাব ছাউ- 
নিতে আইসেন তাহা হইলেই ভীমসিংহকে ছাড়িষা দেওয়া হইবে। 
শঠের সহিত শঠতাঁ কবাই উচিত মনে কবিষা ব্রাজপুতগণ, পদ্ঘিনী 
দেখা করিতে আসিবেন, স্বীকাব করিলেন। আলাউদ্দীন সংবাদ 
পাইলেন যে একশত ভুলিতে চড়িযা গদ্মিনী ও তাহার সখীগণ 
তাহার সহিত" দেখা করিতে আসিতেছেন; তাহাব আহ্লাদের সীম! 
নাই। দেখিতে দেখিতে একশত কাপড়-ঢাকা ডূলি ছাউনির মধ্যে 
আসিল, কিন্ত “তাহার ভিতর হইতে পদ্ধিনী কি আর কোন মেয়ে 
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মানুষ বাহিব হইলেন না? বাহিব হইল গোৌঁপ দাড়ী ওয়ালা, 
ঢাল ভতলোযাব হাতে, বড় বড় রাজপ্ত বীব। তাহারা খুব কাটা- 
কাটি কবিষা শেষে হাবিয়া গেল। তখন আলাউদ্দীন বিষম যুদ্ধ 
বাধাইযা চিতোঁৰ একেবাবে ছার খাব কবিয়া ফেলিলেনা বাজপুত 
বীবেবা যুদ্ধে মাবা পড়িলেন। পদ্ধিনী প্রভৃতি স্্ীলোকেবা তখন 
পাছে মুসলমানদের হাতে পড়িতে হয় এই ভযে এক ভষানক কাণ্ড 
কবিলেন। তাহারা বাজবাটীর মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জালিযা সবলে 
হাদিতে হাসিতে সেই আগুনে পড়িযা প্রাণভ্যাগ কবিলেন ; এই 
কার্ধোব নাম জহর। ইহা পুর্বে ও পবে বাজপুত মেয়ে মানু- 
ষেবা আপনাদের ধর্ম বজাঘ বাখিবাব জন্য এমন কাণ্ড কতবাব কবিষ্বা- 
ছেনা কিছুদিন পবে হামিব নামক রাজপুত বীব আবার চিতোর 
স্বধীন কবিলেন। 

গুজবাটের বাঁজার সহিত আলাউদ্দীন যুদ্ধ করিযাঁছিলেন। 
তিনি হাবিষ! পলাইয়া যাইবার সময় দেখল দেবী নামে আপনার 
মেয়েকে সঙ্গে লইষা গিযাছিলেন। কিন্তু তীহাব রাণী কমলা দেবী 
পলাইয়া যাইতে পাবেন নাই। আলাউদ্দীন গুজরাট হাতে পাইয়া 
ৰাণী কমলাদেবীকে ধবিয়া আনিযা বিবাহ কবেন। অনেক দিন পরে 
দক্ষিণ দেশে আলাউদ্দীনেক্ক এক সেনাপতি দেবল দেবীর সন্ধান 
পাইষা তাহাকে ধবিয়া ফেলেন এবং দিল্লীতে আলাউদ্দীনের নিকট 
পাঠাইয়া দেন। সেখানে আসার কিছু দিন 'পরে আলাউদীনেক 
পুত্র থিরজ খঁ! দেবল দ্বেবীকে বিবাহ করেন। তখন যে বর্গলা' 
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দ্বেবী তাহার মা, তিনি আবাব তাহার শীশুড়ীও হইলেন। এই 
সকল ঘটনার কিছু দিন পবেই আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয় (১৩১৬)। 

মোবারিক ।--আলাউদ্দীনের মন্ত্রী কাফুর বাজ্য আপনারে 
হাতে রাখিবাৰ জন্য প্রথমট! বড় গোল করিষাছিল এবৎ ছুই জন 
বাজপুত্রেৰ চক্ষু উপড়াইয়! দিষাছিল। শেষে সে মাবা পড়িলে 
আলাউদ্দীনেব আব এক ছেলে মোবাবিক সিংহাসনে উঠিলেন 
€(১৩১৭)। তিনি কোনই কাজের লোক ছিলেন না; বাড়ার 
ভাগ আলাউদ্দীনেব মতই নিষ্ঠব ছিলেন। তিনি এমনই নীচ 
লোক ছিলেন যে. কতকগুলি সামান্য নাচ-ওযালীর দে, নিজেও 
তাহাদের মত মেষে মানুষ সাজিযা, লোকেব বাড়ী বাড়ী নাচিষা 
বেড়াইতেন। তিনি এইবপে নাচিয্না ও নেশা কবিষ! কাল কাটাই- 
তেন। কাজেই মন্ত্রীব উপৰ সমস্ত বাজকাধ্যেব ভাব ছিল। এ মন্ত্রী বড় 
তদ়্ানক লৌক। সে হিছুবৰ ছেলে ছিল; তাহার পর নিজের ধশ্ম 
ছাড়িগ্া দিষা খন্ক নামে বিখ্যাত হয়। কষেকজন সভাসদকে,সে 
গ্জকারণে বধ কবে; বাকী সভামদেরা তাহার ভবে কাজ ছাড়িয়া 
দিলেন। “চোর চাষ ভাঙ্গা! বেড়া ।” তাহাতে খস্র খার আরও 
স্থবিধা হইল। সে তখন মোবারিককে মারিয়া ফেলিষা (১৩২৯) 
নিজে সিংহাসনে বসিল ! আলাউদ্দীনের প্লীবিবাববর্গেব মধ্যে যেখানে 
যে রাচিয়া ছিল এই নবাধম ঘষে সকলকে মারিযা ফেলিল এবং বিধব! 
ফ্বেৰবল দেবীকে জোব করিয়া বিবাহ কবিল। এই সময়ে পঞ্জাবে 
গাজ্ি খা! টগলক নামে একজন উপযুক্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি 
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থদূরু খাঁর এই সকল অত্যাচার দেখিয়া আপনাব 'সৈন্য লইয়া দিল্লী 
'ক্রমণ করিলেন। তাহার হাতেই এই নরাধমের লীল। খেলা 
ফুরাইল, লোকেও মহানন্দিত হইল। দির্ী প্রবেশ করিয়া! গাঁজি, 
ধা বলিলেন যে তিনি নিজে বাজ্য লইতে ইচ্ছা কবেন না। বন্দি 
খিল্জি বংশেব কেহ কোথাও বীচিয়া থাকে তবে তাহাকেই তিনি 
সিংহাসনে বসাইতে চাহেন। কিন্ত খসরু খা কি আর কোথায় কাহাকে 
রাঁখিয়াছিল? কাহাকেশ্ড পাওযা গেল না দেখিখা তখন গাজি ঘ'!1 
খিয়াস উদ্দীন উপাধি ধাবণ করিয়া দিংহাসনে বসিলেন। খিলজি 
বংশের এই খানে শেষ হইল | তাহার পর যে বংশের রাজব্ব 
চলিতে আরম্ভ হইল তাহাব নাম টগলক বংশ $ 





টগলক বংশ । 

ঘিয়াসউদ্দীন ।-_বিষীসউদ্দীনের শিতা প্রথমে বলবনের ভ্রৌতি- 
দাস ছিলেন। সেই দাসপুত্র এক্ষণে বলবনের সিংহাসনে রাজ্যে- 
শ্বর হইয়া বসিলেন (১৩২১)। ঘিযাসউদ্দীনের সময়ে রাজৌ 
বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই- প্রজার! ছিল ভাল। তিনি এক- 
“বার বঙ্গদেশে 'আসিযাছিলেন। বলবনের পুত্র এবং কাইকোধান্দের 
পিতা বাকার! খাঁর কথ গতামাদের মনে আছে বোধ হয়। সেই বৃদ্ধ 
শ্রথনও বাঙলার শাসনকর্তা! হইয়া বাচিয়া ছিলেন। কত কাণ্ডই 
তীহার চক্ষের সম্মুখে হইল, ভিনি লেই দূব দেশে বঙ্গিয়া কত গোঁগ- 
মাই দেখিভেছিলেন ! আপনার পিতার মৃত্যু হুইল, পুর্রেপক্ষর 
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হাতে মারা পড়িলেন, নিজে যে বংশের রাজকুমার সে বংশে শেষ 
হইয়া গেল, তাহার পর নৃতন এক বংশের একে একে তিন জন রাজ! 
হইলেন, তাহা পর সেঃবংশ ফুরাইল ) আবাব এখন এক নৃতন বংশের 
প্রথম রাজা সর্বময় কর্তা হইযাঁ তাহাব সম্মুখে উপস্থিত। কালেব 
কি।অদ্ভুত খেলা! য়ে এক সমযে পিতাব দাসপুত্র ছিল, সে আজি 
প্রভূপুত্রেব প্রভূ হইল! ঘিষাসউদ্দীন বঙ্গদেশ হইতে ফিরিবার সমযে 
রাজধানীব নিকটে আসিলে তাহাব জ্যোষ্টপুত্র জুনা খা তাহাকে অতি 
সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা কবিলেন। এইজন্য তিনি এক প্রকাণ্ড 
কাঠেব বাড়ী তৈয়াৰ করাইযাছিলেন। ঘিযাসউদ্দীন ও তাহার আব 
এক ছেলে সেই বাড়ীৰ মধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সমযে হঠাৎ সেই 
প্রকাণ্ড কাষ্ঠেব অট্টালিকা পড়িযা গেল এবং ঘিষাস ও তাহার ছেল্গে 
চাপ! পড়িষা মবিয়া গেলেন ০৩২৫)। ঘিযাসেব বড় ছেলে*জুন। 
খা সে সময় সেখানে ছিলেন না, স্থতবাৎ তিনি কাচিষাঁ গেলেন । 
সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, লোকে কিন্তু ইহাজুনা খাবই কার্ধ্য বলিয়া! 
সনে করে। 

মহম্মদ ।-_সুলতান মহম্মদ নাম ধারণ করিয়া জুনা খা খুৰ 
বৃুমধামের অহিত সিংহাসনে বসিলেন (১৩২৫ )। তাহার 
অনেক গুণ ছিল। তিনি অনেক বিদ্যা জানিতেন, ধর্মের প্রতি 
ভাহার ভক্তি ছিল, এবং যুদ্ধে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। 
কিন্ত তাহা হইলে কি হয, এক ফোটা চোঁন। পড়িয়া! এক কলমী 
হুধ মাটি হইয়া গিয়্াছিল। তাহার বুদ্ধিব স্থিরতা ছিল ন1। ভাহার 
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ফার্জ সকল বিচার করিষা দেখিলে বোধ হয়, তাহার পাগলের 
ছিট ছিল। একবার তাহার মনে খেয়াল হইল, পারস্ত দেশ জন 
করিতে হইবে। দে জন্য লক্ষ লক্ষ সৈম্ত সংগ্রহ করা হইল। 
এত সৈন্যের মাহিযানা ,যোগান তো সহজ কথা নহে। দিক 
কতক পবে তিনি আৰ তাহাদের বেতন দিষা উঠিতে পারিলেন না! 
তখন তাহাবা চাবিদ্ধিকে ছড়াইযা পড়িল এবং দেশ লুটপাট 
কবিযা খাইতে লাগিল। এই খেষালে মহম্মদের যত টাকা ছিল 
সকলই ফুবাইযা গেল; কাজেই টাকাব চেষ্টা করা আবশ্যক। 
তিনি মনে করিলেন চীন রাজ্যে নেক টাকা আছে; গর দেশ 
অয় করিতে পাবিলে সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। তখন হিমালয়ের 
উপর দিষা লক্ষ সৈম্ভ চীন মাবিয়া লইবার জন্য পাঠাইলেন। 
সৈন্যের পথের কষ্টেই আধ-মবা হইল এবং তাহাদের সর্ে ষ্বে 
খাদ্য ছিল তাহাও ফুবাইল। এই অবস্থায় সেখানে উপস্থিত 
হইযা তাহারা বিপক্ষের বিস্তর সৈন্য দেখিষা। বড়ই ভয় পাইন 
এবং যুদ্ধ তো দূরের কথা, কোন হ্রমে পলায়ন কবাই তাহার! 
সৎ্পরামর্শ মনে কবিল। ফিরিয়া আসিবার জময বিপক্ষের অনেক 
দুব পর্ধ্যস্ত তাহাদেব তাড়া ইয়া আসিল এবং অনেককে কাটিয়া 
ফেলিল। তাহার পর পথে পর্বতের লোকেরাও অনেককে মারিয়া 
ফেলিল এবং খাইতে না”পাইযাও অনেকের প্রাণ গেল। শেষে 
এমন হুইল যে দেশে ফিরিয়া আসিয়া এ ছুঃখের কথা গঞ্স 
করিবার লোকটীও থাকিল না। যাহারা এত কষ্টেও বাচিয়া ছিঙগ 
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তাহণফিগকেই সকল অনিষ্টের যূল মনে করিয়া মহন্মদ্দ ভাহাঙ্ষেত্ 
মারিয়া ফেলিলেন। এই তো মহন্মদের চীন জয়ের বৃত্তান্ত । একেই 
'্তয়ানক টাকার টানাটানি বাধিষাছিল, তাহার উপর আবার এই 
পাগলামিতে বিস্তর টাকা উড়িয়! গেল, স্থৃতরাৎ অভাব আরও 
বাড়িয়া উঠিল। ভখন মহম্মদ কাগজের টাকা চালাইবেন স্থির 
করিলেন; কিন্তু ষ্ঠাহাব কাগজের টাকা চলিল না। কি ব্যবসাদার, 
কি মহাজন কেহই কাগজের টাকা লইতে চাহিল না। এদিকে 
দেশের লোকেরা নানা প্রকারে জালাতন হইয়া বনে গিক়! বাষ 
ফরিতে লাগিল। পাগল বাজা চটিরা লাল হইলেন এবং প্রজা" 
দের শান্তির জন্য যে ব্যবস্থা করিলেন তাহা শুনিলেও হাৎকম্প 
হয়। ব্রাজারা বনের ব্যান, তননুক, মহ্ষি, হবিণ প্রভৃতি শীকার 
করিত! থাকেন। নিষ্ঠুর সুলতান মহম্মদ সেইকপে মানুষ শীকার 
ক্বরিবেন সির করিলেন। অনেক সৈন্ত লইয়া সুলতান মহম্মদ 
' ক্ষ একটা বন ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং যেরূপে বনের পণ্ড শীকাৰ 
করা হয় সেইবপেই বনে যে সকল মানুষ গিয়া বাস করিতেছে 
মতাহাদিগকে হত্যা কবিতে আরত্ত করিলেন। ইনি ছেবশিরি নগরে 
প্লাজধানী করিবার ইচ্ছাঁঘ দুই বাৰ দিল্লীব সমস্ত গ্রজাকে সেখানে গিয়া 
ন্বাদ করিতে হুকুম দেন) দুই বারই তাহাদিগেব ফিরিয়া আসিতে 
' হয্ব। ইহাতে লোকের বড় ক্লেশ হ্হ্রাছিল। এইরূপ অবিবেচনাস্্ 
8 জ্বগ্যাচারে চারি দিকে বিদ্রোহ হহতে লাগিল এবং কোন 
কোন স্থান স্বাধীন হইয়া উঠিল; সেহ সকল বিদ্রোহের দন্ত 
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সাহার আনেক কষ্ট করিতে হইল। অবশেষে (১৩৫১). মহশ্াদের 
মৃত্যু হইল। 

ফিরুঞ্জ ।__মহম্মদেব ভাইপো ফিরুজ সিংহাসনে বসিলেন 
(১৩৫১) ইনি বাজ্যের আহনক ভাল কাজ করিয়াছিলেন 
গবং প্রজাদেব নানাপ্রকাবে হুখী কবিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন 
বধসে ফিরজেব মুত্যু হয় (১৩৮৮)। 

নানিরুদ্দীন।--ফিরুজেষ মুত্্যুব পব ছুই বংসর রাজ্য লইষা 
অনেক মাবামাবি কাটাকাটি হঘ। তাহাব পব ত্বীহাব পুক্র নাঁসিব 
উদ্দীন রাজত্ব পাইলেন (৯৩৯০)। তিনি চাবি বমব রাজ্য করিষা 
প্রাণত্যাগ কবিলেন (১৩৯৪ )। 

মাহনুদ ।-__নাসিবউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাহাৰ এক ছেলে 
মোটে পঁবতাল্লিশটা দিন বাজত্ব কবিষা মরিয়া যান। তাহাৰ 
পর মাহমুদ সিংহাদনে বলিলেন (১৩১9) 1 ইহাব মধ 
ভারতবর্ষেব এক ভবানক বিপদ উপস্থিত হইযাছিল। তুরঙ্ক দেশে 
তাইমুবলঙ্গ নামে একজন হর্দান্ত লোকের জন্ম হয়। নানা দেশ 
লুটপাট কবা ও মানুষ মারাই ইহার কার্য ছিল। ইহাব অনেক সৈগ্ 
ছিল, এজন্য কেহই ইহাকে পবাজন কবিতে পারিত না। ইনি 
অন্তান্য দেশ লুট কাবষা ভারক্ঞবর়্ে আইসেন এবং হাহার গাগ- 
মনে এ দেশের যে সর্বনাশ হয ত্বাহা আর বলিবার নহে। 
মুলতান হইতে আরত কবিয়া একে একে এদেশের অনেক নগর 


পোড়াইয়! ছারধার করিতে করিতে, লোক সকলকে, কার্টিতে 
৪ 
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কাটিতে, মানুষের রর্জে দেশ ভামাইতে ভাসাইতে, এই রাক্ষদ 
দিল্লী আসিষা পৌঁছিলেন। তিনি যখন যে পথ দিয়া চলিতে 
লাগিলেন, তখন তাহার নিকটের লোকেরা আপনাদের ত্বর দ্বার 
ফেলিয়া যে যেখানে পাইল প্রাণের ভয়ে পলাইতে লাগ্গিল। ভিনি 
যধন দিরী আসিয়া পৌছিলেন, কেহ কেহ বলেন, তখন তাহার 
সহিত এক লক্ষ বন্দী ছিল। নিঠুর তাইমুর দিল্লী আসিষা 
অকারণে সেই এক লক্ষ লোকের প্রাণ নষ্ট করিলেন। তিনি 
আিবা মাত্র মাহমুদ দ্ি্ী ছাড়িয়া গুজরাটে পলাইয়া গেলেন। 
সহজেই দিল্লী তাইমুরেব হাতে পড়িল। তাহার পর যে কাণ্ড 
আরম্ভ হইল তাহা বলিতেও ভয় হয। তীহাব 'সৈন্যেবা দিলী 
লুঠ করিতে গিয়া যত পারিল লুঠ তো কবিল, বাডার ভাগ মানুষ 
মাবিষ! সর্বনাশ করিয়। ফেলিল। মনুষ্যের দেহে দিল্লীর পথ সকল 
পুরিষা গেল, নগরময় রক্তের ঢেউ খেলিতে লাগিল! এত বড় 
সহর একেবারে মনুষ্যহীন হইযা! গেল। তাহাতেই কি সর্বনাশের 
শেষ হইল, তাহা নহে। তাহার পর তাইমুরের সৈন্তেরা নগরে 
আগুন লাগাইয়া দিল-দিশ্লী হুহু কবিয়া জলিডে হ্রাগিল। এদিকে 
যখন এই সর্কনাশ হইডেছিল তখন তাইমুর কি করিতেছিলেন 
জান? তিনি তখন নগয়ের বাহিল্ আদা পাথরের যে মস্জিদৃ 
আছে তাহাতে বসিয়া দিল্লী জয়ের জন্য আল্লার প্রশংস! করিতে 
করিতে এই সক কাণ্ড দেখিতেছিলেন। তিনি যে দ্বেশের লোক 
সেই দেশের ভাঘায় ভাইমুর শব্বের অর্ধ লৌহ। তাহার গুণের 
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মতই নাঁষ হইযাছিল সন্দেহ নাই । লোছা নহিলে মানুষের মন 
, কি কখন এত শক্ত হয়? তিনি একটু খোঁড়া ছিলেন; তাই 
ভীহাকে লর্গ অর্থাৎ, খোঁড়া বলিত। সকল বিষয়েই কাঁণা খোঁড়ার 
এক গুণ বেশি! নিষ্ঠুরতার বেলাতেও তাই । তাহার পর দিল্লী 
ত্যাগ করিয়! এবং পথে আর ছুই একটী নগরের এমনই করিয় 
অর্ধনাশ কবিযা, সেই পিশাচ এ দেশ হইতে চলিয়া গেলেন। 
তিনি চলিয়া গেলেন বটে কিন্ত এ দেশের যে সর্ধনাশ করিখ! 
গেলেন তাহা কি বলিয়া বুঝাইব? মরা পচিম্বা চারিদিকে ভখানক 
ুর্ন্ব হইল এবং সেই দুর্গন্ধে নান প্রকার গীড়া ও মহামারী উপস্থিভ 
হইল। তিনি লোক মারিয়া গেলেন ও টাকাকড়ি লুঠিয়া লইলেন। 
কাজেই তখন দেশে চাস করিবার চাসা নাই, ব্যবসা ক্বিবার 
দোকানদার নাই, সুতরাং ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িল। এইব্ধূপে 
যাহারা তীহার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহারাও মারা যাইতে 
লাগিল'। সকলের উপর বিপদ--দেশে ঘোর অরাজক উপস্থিত 
হইল' | ছূর্ববল মাহমুদ টর্গলক তাইসুর চলিয়া গেলে দেখা দিলেন 
বটে, কিন্ত তখন যে আইনে সেই রাজা। তিনি কিছুই করিষ! 
উঠিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় ভীহ'র মৃত্যু হইল (১৪৯২)।, 
থিজর খা নামক পঞ্জাব প্রদেশের শীসনকর্ত। আসিয়! দির্লীর 
সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। টগলক' বংর্শ ফুরাইল। তাহার 
পর সায়দ বংশের রাত আরত্ত হইল। 


চস জেড 
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সায়দ বংশ । 

সায়দ বংশ ।--খিজর খাঁর পরে এই বংশের আব তিন জন বাজা 
ক্রমে ত্রমে দি্লীব সিংহাসনে বসিলেন। তীহাবা দিংহাসন লাত 
করিলেন বটে, কিন্তু দিশ্বী ছাড়া আব কোন বাজ্য লাভ করিতে 
পাবিলেন না । চাবিদিকেই বিদ্রোহ হইতে লাগিল। শেষে 
বেহলুল লোঁদী নাম এক বলবান ব্যক্তি আপিষ! শেষ সাফদ বাঁজাকে 
দূৰ কবিয়! দিধা (১৪৫০) নিজে বাজ! হইব। বজিলেন। সাধদ- 
ব্শেব পৰ লোদী বংশেব বাজত্ব আবস্ত হইল। 


িশিশীটি 


লোদী বংশ । 

বেহলুল | দিন্লীব দিংহাষনে বসিষা (১৪৫৭) বেহসুল নিজেব 
ক্ষমতায় অনেক দৃব পর্যন্ত বাজ্য বাড়াইযা ফেলিলেন। 

নেকেন্দর ।--বেহলুলে মৃত্যুব পব (১৪৮৮) সেকন্দর সিংহ" 
সন লাভ কবিলেন। ইনি বাজ্যেব সীম! আরও বাড়াইয্াছিলেন। 

হত্রাহিম।-_সেকেন্দরের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র ইব্রাহিম 
বাজা হইলেন (১৫১৬)। ইনি সিংহাসনে বসিষ্বা ন!না প্রকার অত্যা- 
চাব আরস্ত কবিলেন। তাহাতে ঈ্নেকেই বড় ভীত হইল এবং 
অনেক স্থানের শাসনকর্তী স্থাধীন হইবা উঠিল। এই সময়ে কাবুল 
প্রদেশে বাবর নামে এক জন মুসলমান রাজত্ব করিতেছিলেন। 
পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ, ইব্রাহিমের হাত হইতে রক্ষা 
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পাইবার জন্য, এই বাববেব নিকট সাহায্য প্রীর্থন! কবিলেন। 

বাবর তৎক্ষণাৎ সৈন্য লইযা ভারতবর্ষে আসিলেন এবং ীহোবৰ 
জয় কবিয়া পৌডাইয] ছাই কবিধা ফেলিলেন। তাহার পৰ অনেক 

স্থান জয করিযা তাইমুবেব ন্যায সে সকল স্থানে বিস্তুব মানুষ মাবি- 

লেন। এই সময এক বাঁক আপনাব বাজ্যে ফিবিযা যাঁওয়াব আব 

শ্তক হযগ্ডাঁষ তিনি দেশে ফিবিবা গেলেন। পুনরাষ এদেশে আসিষ! 
একেবাবে দিল্লীর দিকে আসিতে লাগিলেন, এদিকে ইব্রাহিমও 

ভ্াহাকে তাডাইবাব অভিপ্রাষে যুদ্ধ যাত্রা কবিলেন। পথে পাণি-' 
পথ নামক স্থানে ছুই দল সৈন্যেব দেখা হইল। ইব্রাহিমেৰ 'সৈন্ত 

বাববের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তাহা"হইলে কি হয, 

বাবব নিজে খুব পাকা যোদ্ধা! ছিলেন। ইব্রাহিমেব হাবি হইল এবং 
তিনি ও তাহাব বিস্তব সৈন্ত যুদ্ধে প্রাণ হাবাইলেন (১৫২৬) 
লোদী বংশেব শেষ হইল। একটা চলিত কথা আছে জান কি? 
«মোগল পাঠান হন্দ হলো পার্সি পড়ে তাতি।” এত দিন যত সুসল- 

মান বাজা এদেশে বাজত্ব কবিষছিলেন তাহাবা পাঠান। এখন 

অবধি ধাহারা রাজ্য আবস্ত কবিলেন তাহাদেব নাম মোগল । এই সকল 

বাজাদের ভাষাব নাম পার্সি। এই জন্তই খাহাব যে কাজ সে তাহ! 
না করিয়া, যাহা পারিবে' না ত্বাহাতে হাত দিলে, লোকে এঁ কথ! 
বলিয়! তাহাকে তাষালা! করে। 


পপ 


তৃতীয় অধ্যায়। 





বাবর । 


মোগল নাআাজ্কোব আরম্ভ ।--বাবব দিল্লীব সিংহাসনে বসি- 
লেন ( ১৫২৬)। দুর্দাস্ত তাইমুবেব বংশে ইহার জন্ম। ইহার মাত1। 
মোগল ছিলেন - বলিয়া ইণহাব বংশাবলী মোগল নামেই খ্যাত। দিল্সীব 
পরেই বাবর আগগ্রা! অধিকাৰ কবিলেন এবং এক স্থানের পব আব 
এক স্থান করিয়া ক্রমেই নতন রাজ্য বাডাইতে লাগিলেন। তখন 
তারতবর্ষে মুসলমানেরা তাহাকে সম্রাট বলিয়া শ্বীকাঁর করিল কিন্ত 
হিন্দুরা তাহ! করিল ন1। বাবর তাইমুরের ন্তায় দেশ জদ্ধ করার পব 
ফেলিয়া চলিষা' গেলেন ন1। তিনি এখানে বসিয়া রাজত্ব করিবেন 
স্থির করিলেন। 

হিন্দুদের যুদ্ধ ।_-তোমর1 আলাউদ্দীনের রাজত্বের বিবরণে 
বাজপুতানার অধ্যশ্থিত মিবার প্রদ্েষ্ট ও তাহার রাজধানী টিতোর 
নগরেব কথা পাঠ করিয়াছ। সেই চিতোর আলাউদটন ছারখার 
রিঘ! দেওয়ার কিছুকাল পরে সামির তাহা আবার অধিকার করেন, 
একথা বোধ হয় তোমাদের মনে আছে। সেই হামিরের বংশের যে 
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ষাজা এক্ষণে মিবারে রাজত্ব করিতেছিলেন তাহারে নাষ মহারাণা 
সংগ্রাম সিংহ । এই বাজা যেমন বীর ছিলেন ই'হাব তেমনই মান 
ছিল। ইনি বাঁববকে তারতবর্ধ হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য আগ্রার 
দিকে আঁগিতে লাগিলেন। বাঁবরও আপনার সন্ত সামন্ত লইয়া ই'হার 
সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন। আগ্রাব নিকটে শিক্রী নামক স্থানে 
উভয় দলেব সাক্ষাৎ হইল এবং সেখানে যুদ্ধ বাধিষা গেল; এই 
যুদ্ধে মহাবাধার জয্বহইল এবং বাবরেব বিস্তর সৈশ্ঠ মাবা পড়িল। 
পুনবাঁষ যুদ্ধের আষোজন হইতে লাপিল, কিজ ঘাঁববেব সৈন্যের যুদ্ধে 
হারিযা বড ভয় পাইযাছিল, এজন্য তাহাদেব অনেকেই আবার 

গ্রাম সিংহেব সহিত যুদ্ধের নাম শুনি! পলাইয্রা গেল। বাবরও 
মনে মনে ভষ পাইযাছিলেন বোধ হয। যাহা হউক, আবার যথেষ্ট 
দৈত্ত সামন্ত লইয়া বাবব শিক্রীতে উপস্থিত হইলেন এবং আবার 
ছই দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিষা পেঁল। পুনরাধ বাণা সংগ্রামসিংহেরই 
জধ হয হয় হইয়া! উঠিল; কিন্ত শুনিতে পাওষ! যাঁথ তাহার এক 
জন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির নষ্টামিতে সকলই মাটি হইয়া যায়। 
এই সেনাপতি যুদ্ধের মাঝামাঝি যুদ্ধ বন্ধ কবিয়। পিষা বাধরের দিকে 
আনিয়া যোগ দেষ। যাহা হউক এবার যুদ্ধে সংগ্রামসিংহের পরাজয় 
হইল এবং তিনি পর্র্ধতের মধ্য লুকাইয়া খাকিলেন। যুদ্ধে হার 
শরীরের জনেক গ্ার্নে বড় আত্াত লাগিয়াছিল এবং তাঁহার অনেক 
সাহসী যৌস্ী মরিয়। গিয়াঁছিল। এই যুদ্ধের পর তিনি আর দিজেক 
রাজ্যে ফিরি শবেলেন লা; প্রতিজ্ঞা করিলেন, ধত দিন এঁই গৌগল 
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শত্রুকে পরাজয় কবিতে না পারিবেন ততদিন আর রাজ্যে ফিরিবেন 
না। কিন্তু শীঘ্রই মৃত্যু ঘটায় তাহার সকল বাষনাব শেষ হইয়া 
গেল। যদি অসময়ে তাহার জীবনের শেষ না হইত তাহা হইলে 
হযত এই বীবের ক্ষমতার ভাবতবর্ণে আবার হিন্দু রাজত্বের উন্নতি 
হইত এবং ভারতের আশে! ত্যাগ করিয়া মোগলদের পলায়ন করিতে 
হইত | 

স্বত্যু ।-_বাবর অত্যন্ত মীভাল ছিলেন। অতিরিক্ত মদ খাওয়া, 
তাহার নানাপ্রকার কঠিন পীড়া জন্মিল এবং অবশেষে পঞ্চাশ বৎসব 
বয়সে (১৫৩* ) আগ্রা নগরে তাহার মৃত্যু হইল। 





হুমায়ুন | 

রাঙ্গারস্ত ।--বাবরের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র হুমায়ূন বাদ- 
শাহ হইলেন (১৫৩০)। কিন্তু কিছুকাল পরেই শির খা নামে এক. 
ব্যক্তি এমনি বিভ্রাট বাধাইয। দিল ষে, হুমাস্ুনের রাজ্য করা দূরে 
থাস্থুক এদেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। নিয়ে ইহার বিশেষ বিবরণ 
লিখিত হইতেছে। 

শিব খার বিবরণ ।-_শির ৷ বেহীার প্রদেশের এক জন মামান্ত 
জমিদারের ছেলে । পিতার মৃত্যুব পর তিনি সমস্ত সম্পত্তির অধি- 
কারী হইলেন । বাবর যখন যুদ্ধ যাত্রা করিতেছিলেন তখন শির খ! 
তাহার সহিত মিলিযা অনেক দূর পর্য্স্ত তাহার জঙ্গে সঙ্গে গ্রমন 
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কবেন 1 বাবর ভাহাব উপর অন্তষ্ট হইয়া ভাহাকে 'বেহারের 
মধ্যে এক সম্মানিত পদ প্রদান কবিলেন। তাহার পৰ নিজের বুদ্ধি ও 
 ক্ষমতাষ শিব খা বেহাবেব মধ্যে বড়ই প্রভুত্ব করিয' ফেলিলেন এবং 
হুমায়ুন বাদশাহ হওয়াব কিছুদিন পরেই তিনি চুনাব নামক প্হানের 
কেল্লা দখল করিয়া ফেলিলেন; তখন ক্রমে সমস্ত বেহার তাহার 
অধীন হুইয়া পড়িল। এইব্রপে সামান্ত লোক শিরর্খা রাজ্য দখল 
করিষা বসিলেন। 

বাদশাঁহেব সহিত বিবোধ ।-বাদশাহ হুমায়ন দেখিলেন 
শীঘ্র শিব খাকে দমন না কবিলেই নয। তিনি আসিঘ! চুনার ছূর্গ 
আক্রমণ ও অধিকার কবিয! লইলেন, কাজেই বেহাব শিব খার হাত- 
ভ্বাড়া হইযা গেল। চতুব শির খা তখন বাঙ্গলা প্রদেশেব রাজধানী 
শৌড নগর অধিকার কবিলেন। তীহার হাত হইতে বেহার 
বাহিৰ হইযা! গেল, কিন্ত বাঙ্গলা দেশ হাতে আসিল। হুমায়ুন তখন 
শির খাকে বালা হইতে তাডাইবাব জন্য যাত্রা করিলেন এবং 
অহজেই গৌড় নগব অধিকাৰ করিলেন। এদিকে শির খা আসিয়া! 
আবার চুনাব হূর্গ, সমস্ত বেহাব প্রদেশ এবং কাশী অধিকার 
করিলেন। আব কনোজ নগর পর্যযস্ত সমস্ত পথ সৈম্ত দিয়া 
ছাইযা ফেলিলেনণ হ্মান্ুন মহা গোলে পড়িয়া রহিলেন। ফে 
পথ দিয়া ফিরিয়া আমিতে হইবে তাহা শক্ররা থেরিয়া আছে । 
তাহাতে আবার স্খন দারুণ বর্ধাকাল। বাহগল! ' দেশের ;বিল, 
খাল, নদী সকলই জলে জলময। অনেকদিন কাটিয়া গেল, ক্যা 
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থাকিলে চলে না ভাবিয়া হুমায়ুন বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিলেন। 
বাদশাহের সহিত যুদ্ধ ।--হ্মায়ূন কাশীর নিকটে পৌঁছিলে 
একদিন শেষ রাত্রে শির খা! আপনার দলবল লইষ! তাঁহাকে আক্র- 
মণ করিলেন। সর্বনাশ উপস্থিত। কে কোথায় পলায় তাহার 
ঠিকানা নাই। নিজে হুমাঘুন প্রণেৰ দ্দাষে একটা ঘোড়ায় চড়িষ! 
গঙ্গায় ঝাঁপ দিধা পড়িলেন। সোয়ার সমেত সীতাব দিযা নদী 
পার হওয়া সহজ নষ ভো; ঘোড়া মাঝ গঙ্গায় গিয়া ক্লান্ত হইযা 
পড়িল এবং ভূবিয়া গ্েল। তখন বাদশাহ মাবা যান আর কি! 
ভাগ্যক্রমে সেই সময় একজন ভিত্তিওযালা আপনার ভিত্তির উপরে 
ভর দিয়া নদী পার হইতেছিল। সে খালি ভিস্তির ভিতর বাতাস 
পুরিয়। তাহার মুখ বাধিয়াছিল ; কাজেই তিস্তি ফুলিষা জলে বেশ 
ভাসিতেছিল। 'মে বাদশাহের এই ছূর্গীতি দেখিয়া তাহাকে নিজেব 
'তিস্তিতে আশ্রষ দিল এবং পাব কবিয়া আনিল। ভিস্তিওযালাব 
কৃপায় বাদশাহ এ যাত্রা বাচিয়া গেলেন। বাদশাহর তখনকাৰ 
মত বিপদ কাটিযা গেলে এই তিস্তিওয়ালা আসিষা তাহার সহিত 
দেখা করিয়াছিল। তখন বাদশাহ ভাহাকে কয়েক তণ্টার জন্ সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা দিয়া আপন সিংহাসনে বসিতে দিষ্াছিলেন। শুনা যাঘ, 
মেই অন্স সময্বের ধ্যেই তাগ্যবান ভিস্ভিওয়ালা আপনার এবং 
আস্ীর স্বজনের জন্য বিলক্ষণ সংস্থান করিয়া! লইরাছিল। সে যাহ 
হন্টক হুসাফুন তে! কোনরূপে প্তাণ বাঁচাইক়্া ফিরিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার দৈন্যেত্ প্রায় ফললেই মার! পড়িল । হমাছুন পলাইক] 
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আসিলেন, কিন্ত তাহার ষঙ্গে ঘষে রাশী ছিলেন তিনি শির খাঁর হাতে 
পড়িলেন। শির খাঁ তাহার সছিত কোন শ্রকার অভদ্র না করিয়। 
নিজের লোক সঙ্গে দিয়! ত্বীহাকে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন । 

পুনরায় যুদ্ধ ।--আবাব এক বংসর ধরিয়া আয়োজন করিদ্বা 
হুমায়ূন যুদ্ধে নামিলেন। এবারেও ভাহাব ভয়ানক পরাজয় হইল 
এবং তাঁহাব প্রাণ লইয়া টানাটানি বাধিল। বড় আখাত লাগায় 
তাহার ঘোড়া এবাৰ অকর্মমণ্য হইযা! গিয়াছিল। দৈবাং একটা 
হাতী জুটিষ! গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাহার উপর উঠিয়া পড়িলেন 
এবং গঙ্গার জলে হাতী নাষাইয়া দিলেন। বিষম গোল-_মাহুত 
আঁবাব ছাই এই বিপদের সমধে হাতী চালাইতে চাহে না। তখন মাহ- 
তকে ঠেলা মাবিধা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিষা হুমায়ুন তাহার স্থানে 
আব একজন লোক বসাইফা দ্িলেন। অপর পারে নদীর পাগাড় 
খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। হস্ত্রী কোন মতেই সে স্থান দিয়! উপরে 
উঠিতে পারিল না) বিপক্ষেব! ভ্ভাহাকে ধরিবার অন্ত ছুটাছুটি করি- 
তেছে, তিনি তখন মারা যান আর কি। এমন সময়ে ছুই জন সৈনিক 
কোন উপায়ে নদী পাঁর হইযাছিল। তাহারা বাদশাহেব এই অবস্থা 
দেখিতে পাইনা আপনাদের ষাখার পাগড়ি খুলিয়া যোড়া লাগাইল 
এরং একদিক বাদশাহেরুকাছে ফেলিয়া দিয়া অপর দিক 'আপদারা 
ধরিয়া খাঁকিল ।ব্মাষুন সেই কাপড় চাপিয়! ধরিলে দৈন্য ছুইজন টা! 
হেচড়া করিনা কষ্টে ছৃষ্টে াহণুকে উপরে তৃলিল ; তখন তিনি কা 
কেগে জাগ্রায় বাসিকাহাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। 


৬৬ শিশুরজন 


বাদশাহের পলায়ন 1-তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, না গলা- 
ইলে এখন আব নিস্তার নাই। তখন আগ্রা ও দিল্লী হইতে 'সঙ্গে 
লইবার মত দামী দামী জিনিষ পত্র ও মেয়ে মানুমদেব সঙ্গে লইযা 
হুমায়ুন পলায়ন করিলেন। লাহোবে কামবাণ লীমে তাহাণার এক 
ভাই শাসনকর্তী ছিলেন। তীহাবই নিকটে আশ্রয় লইবেন মনে 
করিয়া! তিনি লাহোবেৰ দিকে ছুটিলেন। কিন্ধ হুমায়ূনের নাকি 
এখন কপাল ভাঙ্গিযাছে, এখন আর কিছুতেই ভাল হইবার ₹হে। 
কামরাণ মনে কবিলেন ভাই তো এখন নিজে বাজ্যহারা, এখানে 
থাকিয়া শেষে হযত আমাব রাজ্য টুকু লইয়াই টানাটানি কবিবেন, 
না হয়ত শির খাঁ, শত্রু আমাব নিকটে আছে জানি, আমাকেও 
আক্রমণ র্ূরিবে। এই সকল মনে কবিষা তিনি আপনার রাজ্য 
শির খাকে দিয়া কাবুলে চলিষ1! গেলেন। 

আশ্রয়ের চেষ্টা ।__হুমায়ূন তখন নিরুপাধ হইয়া সিদ্ধু প্রদেশে 
গেলেন। সেখানেও তাহার থাকিবার স্থান হইল না। তাহার পৰ 
মনে করিলেন বাজপুতানার মধ্যে মাববার প্রদেশের বাজা মালদেবেব 
নিরুট হয়ত আশ্রয় পাইতে পাবিবেন। পথে ভয়ানক মক্ষভুমি। 
সেই মরুভূমি পার হইয়া! আসিতে তাহার সঙ্গেব অনেক লোক 
মরিয়া গেল। এত কষ্ট করিয়া আসিয়াও, হিতে বিপরীত হুইল। 
তিনি শুনতে পাইলেন, মালদ্ধেব তে? তাহাকে ছশ্রয়ু দিবেনই না 
বাড়ার ভাগ ধদি তাঁহাকে ধরিতে পারেন তাহা হইলে তীহাকে 
শির খীর হাতে দিবেন। মহাবিপদ--তখন অভ ীবার সেই মরুমি 
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পার হই অমবকোট নামক স্থানের রাজার নিকট যাইবেন স্থির 
করিলেন। পথে জলবিনুটী পধ্যন্ত নাই-কেবল আগুনের মত 
বালি চারিদিকে ধূ ধু কবিতেছে। কষ্টেব সীমা রহিল না। এইন্ধপ 
অবস্থায় বাজ! মালদেবেব পুল তাহাকে একদিন আক্রমণ করিল 
এবং সাহার সঙ্গেব কতকগুলি লোককে মাবিষা ফেলিল। বাকি 
সকলকে গরু ভাড়ান গোছ করিয়া সেই মকু ভূমির মধ্য দিয়া তাড়া- 
ইযা লইয়া ষাইতে লাগিল। হুমায়ূন হিন্দু বাজাব অধিকারে প্রবেশ 
করিযা গোহত্যা কবিয়াছিলেন। তাহার সেই অপরাধের জন্য 
এই শান্তি হইল। শান্তি যথেষ্ট হইয়াছে দেখিযা শক্ররা তাহা, 
দেৰ সহিত ভদ্র ব্যখহাৰ কবিল এবং তাঁহদেব শীতল জল পান 
কবিতে দিল। যাহা হউক এত কষ্টেব পূব অমরকোট্টে আসিয়। 
হুমায়ুন আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলেন। সেখানকার বাজ। রাণা-প্রসা্ 
তাহাকে অতি সমাদরে আশ্রয় দিলেন। 

আকবরের জন্ম ।--ধিনি এক জময়ে রাশ্রার রাজা ছিলেন? 
লোকের ধন, মান, প্রাণ এক সময়ে ধীহার ইচ্ছার অধীন ছিল; তিনি 
আলি সামান্ত ব্যক্তির মত প্রাণের ভন্বে পলাতক, দ্বারে দ্বারে আশ্র” 
যের ভিথারী। এই ছুঃসময়ে হুমায়ূনের এক পুত্র সন্তান হইল। 
আকবর নাষে হুমায়ূনের» এই পুল ভবিষ্যতে সমাট হইয়া রাজ্যের 
অতিশ্ধ গৌরব ও শ্রীত্দ্ধি করিয়াছিলেন! হুমায়ূনের এক্সণে বদি 
এপ হুর্দশ! ন। হইত, তাহ! হইলে পুন্র জঙ্গিলে, না জাদি কতই 
সমারোহ হইত্ত । দান উপহার ইত্যাদির জন্ত দা জানি কত টাকছি 
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খরচ হইয়া যাই । কিন্ত অনৃষ্টের এমনই খেলা যে বাদশাহ হুমায়ুন 
ছেলে হইয়াছে খবর পাইয়া দেখিলেন, এমন কিছুই নাই যাহা! আনন্দ 
করিয়া লোকদিশ্সকে দিতে পারেন। তাহার কাছে কেবল একটী 
সবগনাভি ছ্িল। তিনি সেইটী ভাঙ্গির়া তাহাঁৰ ছুই একটী করিয়া দানা 
পার্থস্থ সকল লোকের হস্তে প্র্দানকরিলেন এবং আশীর্র্বাদ করিলেন, 
সুগনাভির গন্ধের ন্তাঁয় তাহার পুজের বর্শও যেন জগৎ্মধ ছড়াইয! 
পড়ে। ফৌতভাগ্যক্রমে তাহার আশীর্ব্বাদ প্রায় ঠিক ফলিযাছিল। 

ভারতবর্ষ ত্যাগ ।--এখানে থাকিতে থাকিতে কোন কারণে 
রাণ'প্রসার্দের সহিত একটু মনের অমিল হইল এবং আবও এমন 
সকল টন! ঘটি যে, হুমাধুন ভারতবর্ষের মায়া ত্যাগ করা জাবস্তক 
মনে করিলেন। কান্দাহারে মির্জা আস্কারি নামে তাহার এক ভাই 
রাজা ছিলেন। হুমায়ুন ষেখানে যাইবেন স্কির কবিলেন। কান্দীহারেব 
নিকটস্থ হইলে একজন অশ্বারোহী আসিয়া! তাহাকে সংবাদ দিল থে 
মির্জা আস্কারি তাহাকে কয়েদ করিতে আমিতেছেন। তখন তাড়াতাড়ি 
হুমায়ূন ও তীহার মহিষী ছজনে এক ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন করি- 
লেন। ত্বাছারা, তাহার খুড়া যাহা ইচ্ছা! হয় করিবে মনে করিয়া, 
আপনাদের শিশু সম্তানকে ফেলিয়া গেলেন। মির্জা আস্বারি শিশু 
ভাইপোকে আদর করিয়া আপনার বাটীতে লইপ়্া গেলেন। এদিকে 
হ্মাস্ুন ক্রমে ক্রমে পারন্ত দেশের রাজধানী হিরটি নগরে গিয়া! বাস 
করিতে লাগিলেন। তিনি তো এই অরস্থায় থাকিলেন, এক্ষণে ভারত- 
বর্ধে কি ছাইতে লাগিল বলি শুন। 
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শির খ11- আপনাব ক্ষমতায় রাজ্য লাভ করিয়া শির খ দিল্লীর 
সিংহাসনে উঠিলেন (১৫৪* )। ইতিহাসে ভাহাব বংশান্লী হুর বংশ 
নামে খ্যাত। তিনি একে একে হ্মান্থনের সমস্ত রাজ্য অধিকার 
করিলেন; কিন্ত রাইফিন নামে একটী হিন্দু হূর্গ অধিকার করিয়া 
তিনি তাহার লোকদের সহিত বড় অন্তায় অত্যাচার করিয়াছিলেন। 
তাহাদের সহিত ভাহার সন্ধি হয, সন্ধি হইয়াছে জামিয়া ভাহার! 
খন যুদ্ধের মস্ত আয়োজন ত্যাগ করিয়াছে, তখন কথা নাই বার্ত! 
নাই শিব তাহাদের সকলকে নিরপরাধে কাটিয়া ফেলিলেন। তাই- 
মুবেব আক্রমণের পর অকারণে এব্ূপ নিষ্ঠুরতার কথা বসার শুনা খায় 
নাই। জগর্দীশ্বব এই অত্যাচারের ফল হাতে হাতেই দিয়াছিশেল। 
পব বৎসর কালিঞ্জর আক্রমণ করিতে আসিয়া যখন তিনি:আপনার.বারুদ 
ও গোলা গুলি তদারক করিতেছিলেন ফেই সময়ে শত্র পক্ষের কোন 
লোক তাহার বারুদে আগুন ধরাইদ্বা দেয় ; সেই বারুদ জলিয়' শিরের 
সর্ব শরীর পড়িয়া যায়, এবং কয়েক ঘণ্টা কাল যন্ত্রণায, ছট্ফট্‌ করিয়া 
তাহার প্রাণ বাহির হন্স (১৫৯৫)। এত কষ্ট করিয়া য়ে রাজ্/জাছ 
হইল পাঁচ বসরের অধিক তাহা ভাহার অৃষ্টে ভোগ হইল লা! . 

সেলিম ।--শিরের পুত্র ০দলিম সিংহাসনে উঠিলেন এবং নর 
বৎসর রাজ্য করিয়! মরি! গেলেন ৫১৫৫৩ )। 

মহম্মদ আদিল ।--তাহার পর মহম্মদ আদিল সিংছাসলে বসি- 
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জেন (১৫৫৩) । ইনি যেপাপ করিষা সআট হইলেন তাহা আর 
বলিবার নহে। সেলিমেব মৃত্যু হইলে তাহা বাবো৷ বৎসবেব ছেলে 
সিংহাসন পাইলেন। মহম্মদ আদিল সেই ছেলেব আপনাব মাম] । 
বলিলে প্রত্যষ যাইবে না, এই মাঁতুণ রাজ্যলোভে আপনার এই 
ভাগিনেয়কে মাবিয়া ফেলিল। বালক তখন আপনাৰ মাষের কোলে 
বসিয়াছিল, পাষণ্ড মামাৰ তথাপি কোন দয! বা চক্ষুলজ্জ! হইল 
না) সে আপনাব ভগ্মীব কোলেই আপনাব ভাগিনেষেব বুকে ছোবা 
মারিধা মারিধা ফেলিল। মহম্মদ আদিল ঘোব মুর্খ, ও নিতান্ত মন্দ- 
স্বভাবের লোক ছিল। হেযুনামে একজন হিন্দু তাহাব প্রান মন্ত্রী 
ছিল। এ ব্যক্তি পুর্বে সামান্ত দোকাননাবি করিত এবং ইহাব চেহারা 
বড় মন্দ ছিল। কিন্ত তাহা হইলে কি হয, ইহাব অনেক গুণ ও 
ক্ষমতাছিপস।সম্াটনিলেষেকপ মন্দ লোক ছিলেন তাহাতে কেহই 
তাহার উপর সন্তষ্ট ছিলনা, কাজেই চাবিদিকে বিদ্রোহ হইতে 
লাগিল। একা হেমু কতদিক ঠেকাইবে? এদিকে আবাব সময় বুঝিবা 
হুমায়ুনও ট্সন্ত সামন্ত লইন্না আপনাব বাজ্য পুনবায় অধিকাৰ 
করিতে আমিলেন। তাহার পুত্র আকবরেব সহিত যুদ্ধে হেমু হারিব! 
গ্নেল ও প্রাণ হারাইল। মহম্মদ আদিল পলাযন করিল ; পরে একজন 
চক্রান্ত কারিয়। তাহাকে মারিয়া ফেলিল (১৫৫৩ )। 





হুমায়ূনের দ্বিতীয় রাজত্ব । 
কামরাণের শাস্তি ।২ষোল বৎসর বাজ্যহীন ধাকিয়! নানারূপ 
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কই পাওয়ার পর হুমাস্কুন আবার ভারতবর্ষের জন হইলেন 
(১৫৫৫)। তিনি যখন পুনরায় ভারভবর্ধে আইসেন তখন তাহার 
ভাই কামরান বার বার বড়ই শত্রুতা করিয়াছিলেন। হুমায়ূন প্রথম 
প্রথম তাহাকে দযা কবিষ্ব। ক্ষমী করিয়াছিলেন। কিন্ত শেষ বার 
তাহাকে ধরিষা যেবপ শান্তি দিয়াছিলেন তাহা মনে হইলে গ? 
শিহবিষা উঠে। তিনি কামরানকে কাণা করিষা দিবার আজ্ঞা দিলেন। 
একজন লোক তখন বার খাব ছুরিব খোঁচা দিয়া কামরানের 
চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল। তিনি বিনা শবে সে কষ্ট সহ করিলেন। 
তাহার পর খন সেই ক্ষতবিক্ষত চক্ষু দুইটীব মধ্যে লেবুর র্ 
ডালিযা দিল তথন কামরান চীৎকার 'কবিয়া বলিযা উঠিলেন, “হে 
তগ্ববন, ইহকালে আমি ঘত পাপ করিয়াছি ভাহার ঢের সাজা 
হুইল, এধন পরকালে যেন তোমার দক্সা পাই ।"” ভাহাব পর তিনি 
মক্কা গমন করিলেন ও সেখানে তাহার ষৃহ্যু হইল। 

স্বত্যু ।-এত কষ্টের গর রাজ্য লাভ হইল বটে, কিন্ত হুমাযুনেব 
ক্ষপালে তাহা বেশি দিন ভোগ হইল না। ছয় মাদের মধ্যেই তিনি 
একদিন সিড়ি দিয়া নামিডেছিলেন। বড় চকুচকে; পারেব সিঁড়ি । 
তাহার হাতে একগাছি ছড়ি ছিল, তিনি যেমন সেই ছড়িতে ভব 
দিয়াছেন আমদ্ই ছড়ি সরিয়া গেল এবং তিনি পড়িয়া গেলেন । 
তখনই ত্তীহা যুচ্ছ্দ হইল ; খানিক ক্ষণ পরে আবার তাহার জ্ঞান 
হইল বটে কিন্ত যে আঘাত লাগিয়াছিঙ্গ তাহা আর ভাল হইল না 
ভিন দিন পরে ভীহার মৃত্যু হইল। 
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আকবর । 


আকববেব রাজ্যারন্ত 1- হুমায়ূনের মৃহ্যর পব তাহার পুত্র 
আকবর সম্রাট হইলেন (১৫৫৬ )। তখন ইহাব বয়স তেরো বংসর 
চারি মাস মাত্র। বয়দ অল্প হলেও তাহাব সাহস ও বুদ্ধি অঙ্গ 
ছিন না। তাহার পিতার বাইরাম খা নামে একজন বিশ্বাসী মস্ত ছিলেন। 
আকবর ছেলেমানুষ বলিয়া সেই বাইবাম খার হাতেই সমস্ত রাজ- 
কাধ্যের ভার থাকিল ; আকবর কেবল নামে বাদশাহ হইলেন। 

বাইরাম খা ।--শির খা হুমায়ূনের বাজ্য কাড়িযা লইলে যখন 
তিনি দেশ ছাড়িয়।৷ পলাইঘা যান তখনও বাইরাম তাহার সঙ্গ ছাড়েন 
নাই। পুমবার রাজ্য পাওয়ার সময়েও বাইবাম বিশেষ যত্ত করিষা- 
ছিলেন। এই সকল কারণে বাদশাহ হ্মাফুন তাহাকে বড় ভাল 
বামিতেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর আকবর বাদশাহ হইলে বাইরাম 
যাহা করিতেন তাহাই হইত); আকবর কেবল স্বাক্ষিগোপাল হইযা 
রহিলেন বই নয় । কিন্ত বাইবামের কতকগুলি মহ দোষ ছিল, এবং 
সেই জন্তই তাহার সর্বনাশ হইযা গেল। তিনি বড় ছুম্মুখ, রাগী ও 
গোয়ার লোক ছিলেন। আকবরকে একটা মুখের কধাও জিজ্ঞাসা 
না করিয়া, তিনি, যাহা মনে হইত তাহাই কবিয়া! ফেলিতেন। এই 
সকল কারণে সভার সকল লোক ত্তীঙ্হার উপর বড় বিরক্ত হইয়া! 
উঠিল এবং আকবরও কিসে এই মন্ত্রীর হাত এড়াইভে পারেন তাহার 
উপার চিন্তা কবিতে.লাগিলেন। বাইরাম তো! চালাক কম ছিলেন 
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না, তিনি কিজানি কথন কি টে ভাবিবা যখন যেখানে ষাইতেন 
আকববকে সঙ্গে না লইয়া যাইতেন না! এক তে! আকবর ছেলে 
মানুষ, তাহাব উপব বাইবাম রাজ্যেব মধ্যে সর্ব সর্ধা; কাজেই 
তাহাৰ হাত ছাড়াইবা উঠা আকববের পক্ষে সহজ নহে । বুদ্ধির 
সাগৰ আকবব তখন অভাপদূগণেব সহত ভিতরে ভিতরে একট! 
পরামর্শ [টিক কবিলেন। তাহা পব বাইরামের সহিত দিলী ছাড়িযা 
অনেক দৃবে শীকার কবিতে গিয়া হঠাং আকবব, মাতাৰ কঠিন 
গীড়াব ওজব কবিবাঁ, বাজধানীতে ফিরিযা আসিলেন। মন্ত্রী থাকিলেন 
তফাতে পড়িযা । আকবব তখন এক, আব তাহাকে পা কে? তিনি 
তখনই প্রচার কবিয়া দিলেন, এখন হইতে রাজকার্ধ্য সমস্ত তিনি 
নিজে কবিবেন এবৎ তাহাৰ হুকুম ছাড়া কোন কাজ হইতে পারিবে 
না। বাইবামেৰ মাথায তখন আকাশ ভাঙ্গিযা পডিল, তিনি বাদ- 
শাহের অনুগ্রহেব প্রীর্থনী কবিলেন। কিন্তু তখন তাহার কপাল 
ভাঙ্গিস্বাছে, আব কি কিছু হয? বাদশাহ তাহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব 
দিলেন এবং ভাবতবর্ধ ছাড়িঙা যাইতে; বলিযা পাঠাইলেন। কিন্ত 
দে সকল কিছু না! কবিবা বাইরাম কতকগুলি সৈন্য লইযা পঞ্জাব 
আক্রমণ করিলেন। বাদশাহ নিজে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন 
এবং তাহাকে হারাইরা দিলেন । অবশেষে নিরুপায় হইঘ্বা বাইরাষ 
খা বাদশাহের শরণাগত হইবেন স্থির করিলেন । তিনি যতই অন্ায় 
ককুন আকবর তাহার গুণের কথা ভুলেন নাই। বাইরাম আসিতে” 
ছেন শুনিয়া বাদশাহ কম্পেকজন প্রধান সভাসদকে অগ্রসর হইয়া 


৬৮ শিশুরঞ্ন 


তাহাকে সম্মানে সহিত সঙ্গে করিয়! আনিতে পাঠাইলেন। বাইরাম 
আমিয়া আকবরের পদতলে পড়িয়া গেলেন এবং কাদিতে লাগিলেন। 
অতি সদাশয় আকবর তখনই তাহাকে হাতে ধরিষা উঠাইলেন এবং 
'আপনার দক্ষিণ পার্থ্ে বসাইলেন। তাহাৰ পব তাহাকে এক বিশেষ 
অন্ত্রমশ্চক পোষাক পবাইয়া বলিলেন, হয় কোন এক প্রদেশের 
শাসনকর্তা, না হয় বাজসভার কোন এক প্রধান কর্ম, আর নাহ্য 
সম্মানের সহিত রাজকার্ধ্য হইতে অবসব লইযা! মকাতীর্থে গমন, এই 
তিনের মধ্যে তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই বাদশ।হ করিষা 
দিতে সম্ম্গ আছেন। বাইবাম মক্কা যাইতেই সম্মত হইলেন। 
তখন আকবব তাহাৰ খবচেব জন্য মানিক অনেক টাকা পাইবাব 
ব্যবস্থা কবিষা দিলেন। তাহাব পৰ তিনি মন্কাষ যাইবাৰ জন্য গুজ- 
বাট পধ্যস্ত গমন করিলেন এমন সমষে একজন আফগান আধা 
তাহাকে মারিষা ফেলিল। এই ব্যক্তির পিতাকে বাইবাম খা বধ 
কবিয়াছিলেন, সে আজি তাহাবৰ শোধ তুলিষা গেল। 

বিদ্রোহ ।- আকবর তো আঠাবো বংসর ব্যসে সম্পূর্ণ স্বাধীন 
হইলেন, কিন্ত তাহাতে আপাততঃ চারিদিকে বড় গোল বাধিষ! 
উঠিল। কোন কোন বাজ্যেব শাসনকর্তী এবং বাদশাহের কোন কোন 
কন্্চারী মনে করিল, যাহার তথ ছিত্বু সেবাইবাম তো! এখন নাই ; 
আর বাদশাহও ছেলে মানুষ । এ সমন্ধে খুব পাঁকাপাফি কবিয! বিভ্রোহ 
করিলেই স্বাধীন হইষ1 উঠা যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত বয়সে বালক 
হইলেও আকবরের সাহসের জন্ভাব ছিল না। সাহসে ভর করিয়া! 


ভারত-ইতিছাস। ৬৯ 


এবং কোন বিপদকেই বিপদ মনে না করিয়া তিনি একে একে সকল 
বিদ্রোহ দমন কবিয়া ফেলিলেন। 

রাজ্যবিস্তাব ।--ভাবতবর্ষেব প্রায় সকল অংশই আকবর অধীন 
কবিলেন। তাহাৰ পূর্ক্বে আব কোন মুসলমান সম্রাট এমন করিযা রাজ] 
বাড়াইতে পারেন নাই । ষে বাজপুতজ[তি কাহাবও নিকট মাথা নোয়াষ 
না, তাহারাও আকববেখ অধীন হইযাছিল। কেবল তাহাই নহে__- 
তাহাদেব মধ্যে কোর কোন রাজা আকববেব সহিত আপনাদেব মেয়েৰ 
বিবাহ দিষা কুটুস্থিতা পর্যন্ত কবিযাছিলেন। মুসলমান হইয়া হিন্দুৰ 
ইচ্ছাতে হিন্দুৰ মেধে ইহাঁৰ পূর্বে আব কেহ কখন বিবাহ করিতে 
পা নাই। জোব কবিষা যদি কেহ কখন বিবাহ কবিযা থাকেন, সে 
স্বতন্ত্র কথা। বাজপুত জাতির মধ্যে কেবল মিবাব বাজ্যেব মহারাণা 
প্রতাপমিংহ আকবরের অধীনতাও স্বীকার কবেনু নাই এবং তাহাষ 
সঙ্গে কোন কুটুস্বিতাও কবেন নাই । আকবর তাহাকে পরাজয় করিবার 
অনেক চেষ্ট! করিয়্াওকিছু করিয় উঠিতে পাবেন নাই। তোমবা পুর্বে ষে 
বাণ! সংগ্রাম সিংহের কথা পড়িষাছ, এই প্রতাপসিংহ তাহাবই পৌত্র। 

চ[দ সুলতান! ।-_আকবরের সৈন্তেরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে 
রাজ্য বাড়াইবার জন্য যুদ্ধ করিতে গেলে আহমদনগর নামক স্থানের 
রানী টাদ বিবি বা চাদ হুর্লতাঁনা বড় সাহসের সহিত যুদ্ধ কাঁিয়া- 
ছিলেন। মেয়ে মানুষ হইয়া তিনি ষে সাহস প্রকাশ "করিয়াছিলেন 
অনেক পক্ষ বীরও তাহা পাবেন না! তিনি পুরুষের মত দক 
অন্গ বন্খে ঢাকিয়া মুখে ক্ষোম্টা দিয়া এবং হাতে .খোল! তরবারি 


৭৩ শিশরস্ন 


লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে মিজ হস্তে যুদ্ধ কবিয়াছিলেন। ছূর্ভাগ্যক্রমে 
তাহার নিজের দলের সৈন্যেবাই তীহার উপব বাগ করিয়া অসমধে 
তাহাকে মারিয়া ফেলিল। 

শাসন ।আকবব বাজ্য-শাসনেব বড়ই সুব্যবস্থা করিষা- 
ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানে ভিনি কোন প্রভেদ কবিতেন ন]। 
উপযুক্ত হিন্দুদেব তিনি বড বড বাজপদে বসাইতেন। ভগবান দাস, 
মানদিংহ, টোডর মব্পর। আবুল ফেল, ফৈজি প্রভৃতি ভাবী ভাবী 
বিচক্ষণ লোক তাহাৰ মন্ত্রী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাৰ উপব তাহার 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। এত বড বাজ্যেব হিন্দু মুনলম।ণ সফল 
বকম প্রজাই ত্টাহীকে ভাল বাসিত ও ভক্তি কবিত। তীহাব বীব- 
ত্বেব কথা শুনিলে অবাঁক্‌ হইতে হয়। তিনি ব্যাপ্র ও ভন্নুকের 
সহিত খেলা কবিতেন, পাগলা হাতীব উপবে চডিতেন, ক্রমাগত 
ছুই চারি ফিন ঘোভাষ চডিযাঁ বেডাইতে পাবিতেন, এবং প্রতিদিন 
কুড়ি পঁচিশ ক্রোশ পাঁষে হাটিতেন। তিনি যেমন বীব, তেমনই 
বিদ্যান্সরাণী, তেমনই সদাশষ ও তেমনই বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। 
স্কাহাৰ শাসন কালে ভাবতবর্ষেক সকল বিষযেই অনেক উন্নতি 
হইয়াছিল। তীহাব জন্ম হইলে ভমায়ুদ কি আশীর্বাদ কবিযাছিলেন 
যনে আছে ভে! ? এখন দেখ সে আশীর্বাদ ফলিষাছিল কি না। তাহাৰ 
যঙ্গের সীমা ছিল না। এ দেশের লোক তাহাকে ঈশ্বরের সহিত 
তুলনা রুরিয়া বলিত, “দিলীখরে! বা জগদীশ্করো বাঁ”) ইউরোপের 
লোক ভীহার নাম রাখিয়াছিল, “মহ মোগল।” 


ভারত-ইতিহাঁন। খ্5 


স্ভূযু পঞ্চাশ বংসব বাজত্ব করার পৰ আকবরের কঠিন পীডা 
হইল এবং সেই পীড়াতেই তাঁছার মৃত্যু হইল (১৬*৫)। সাহাব 
ন্তান্ত পুত্র "পৃর্দেই মবিযা প্রিষাছিল, কেবল সেলিম নামে এক 
পুল্র কাচিযা ছিলেন। এই পুল্রের সহিতশু তাহার ইদানীং কিছু 
মনাস্তব জন্মিযাছিল। এক্ষণে পিতাব মৃত্যু সময়ে সেলিম আসিদা 
ক্কাদিতে কাদিতে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আকবব জম্থষ্ট মনে 
পুত্রেব হস্তে বাজ্য সমর্পণ করিষা প্রাণত্যাগ কাবলেন। 


জাছাজ্সীর । 


পিত'পু্জে বুদ্ধ ।-ষেই আকববেব মৃত্্য হুইল সেই সেলিম 
জাহাক্গীন নাম ধাবণ কবিষা সিংহাসনে বসিলেন (১৬*৫)। জাহ'- 
ক্সীরেব ধসফ নামে এক পুল ছিলেন; দেই খসরুর মনে সস," 
হইবার জন্ত বড লোভ হইল। হিনি পিতাব বিকদ্ধে বিদে' 
উগশ্থিত কবিলেন। প্রথম প্রথম তাহার পক্ষে একটু সুবিধা হইস 
বটে, কিন্ত শেষ বক্ষা হইল না। তিনিও তাহার সাত শত ভন 
সঙ্গী ধর পড়িলেন ! বাদশাহ সেই সান্ভ শত জন অনুর'ক 
সারি বাধিযা শৃলে দিঠেন; তাহারা ধার পর নাই, যন্ত্রণা ভোগ 
করিধা প্রাণত্যাগ করিল। তাহারা ধখন যাতনায় বিষম আর্তনাদ 
করিতেছে মেই সহক্কে খন্কুকে তাহাদের সন্ধে লইরা যাওয়া 
হইল-। আহাদের .সেই কষ্ট 'দেবিয়া, বিশেষতঃ ফ্রাহ্যরই . জী 
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তাহাদের এই দুর্দশা এ কথা মনে করিস্সা খন্কব জদয় ফাটিয়া 
যাইতে লাগিল। তিনি তাহার পর অনেক দিন শৌকে অতিশয় কাতর 
ছিলেন এবং তিন দিন অন্ন জল মুখেও দেন নাই । 

নুবজেহান ।--সম্রাট হওয়ার ছষ বৎসর পবে জাহাঙ্গীৰ 
হুরজেহান নামে এক সুন্দবী স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন। এই নুর- 
জেহানের বৃত্তান্ত বড় আশ্চধ্য। পাবস্ত দেশে মিজণ গাস নামে 
একটা লোক ছিলেন। ভাহার অবস্থা বডই মন্দ হইয়া পড়িযাছিল। 
দেশে থাকিয়া দিন যাঁষ না দেখিযা, তিনি আপনাব পবিবাব সঙ্গে 
ভাবতবর্ধে অ।সিবেন স্থিৰ কবিলেন। পথে আসিতে আমিতে এক ভাবী 
বিপদ উপস্থিত হইল। এই ছুঃসময়ে পথে মাঝখানে গায়সের 
স্ত্রীর এক কন্তা জন্সিল। তীহাদেব তখন ছুববস্থাৰ সীমা নাই। 
কন্তাকে একটু ছুধই বা দেন কোথা হইতে, লইযাই বা ষান কেমন 
করিষা, কিছুই ভীহাবা ঠিক করিয়া উঠিতে পাবিলেন না। কোন উপায় 
না দেখিষা তাহারা সেই কন্তরকে পথের মাঝখানে ফেলিষা গেলেন । 
ভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণ পরে সেই পথ দিয়া এক দল বণিক আদিতেছিল। 
পরে খিনি এই ভারতবর্ষের সাত্রাজ্ৰী হইলেন তিনি তখন সৈই পথের 
ধারে পড়ির ট্] যা করিয়! কাদিতেছিলেন। দিব্য গোলাপ ফুলের মত্ত 
মেয়েটা দেখিয়া একজন বণিকের মনে বড় দয়া হইল। তিনি মেয়েচীক্ে 
কুড়াইয়! লইলেন এবং আপনার মেনর মত করিয়া মানুষ করিরেন 
স্থির করিলেন। যেয়ের জন্য একজন ধাত্রীর আবগ্তাক। সে খথে কা 
ঘাই কিনুপে াওয়! বাইবে? খানিক দরে ব্জাসার পর মেয়ের যাকে 


ভারত-ইতিসান। দত 


দেখিতে পাইয়া বণিক ত্তাহাকেই ধাই নিযুক্ত করিলেন। তন তাহার 
নিকট বণিক সকল কথা জানিতে পারিলেন এবং সকলকে খরচ দিয়া 
জঙ্গে কবিষা দিন্সীতে আনিলেন। সেখানে সেই বণিকের যত্বে গায়স 
তাহার পুত্ত আকবর বাদশীহেব নিকট পরিচিত হইলেন, এবং উপযুক্ত 
কর্ম পাইলেন। সেই মেয়ের তখন নাম হইল মেহেরউন্লিস1। 

নুরজেহানের প্রথম বিবাহ ।_-যত বধস বাড়িতে লাগিল 
ততই মেহেবউদ্নিসার রূপ বাড়িতে লাগিল। স্থাহাৰ মাতা কখন কখন 
বাদশাহের অন্তঃপুবে যাইতেন, সঙ্গে সঙ্ষে তাহার কন্তাও যাইতেন। 
ঘেই সমযে সেলিম তাহাকে বড় হুন্দবী দেখিয়া বিবাহ করিবার ইচ্ছ! 
কবেন। কিন্তু তাহার সহিত বিবাহ দিতে কাহাবও ইচ্ছ! না হওযায়, 
আকবব বাদশাহের পরামর্শ মতে, সের আফগান নামক একজন বীরের 
সহিত মেহেবউন্নিসাব সম্বন্ধ শ্িব হইয়া বিবাহ হইয়া গেল। সের 
'ফগান ব্ধমানে এক কর্ম পাইলেন এবং মেহেবউন্নিসাকে সঙ্গে 
লইয়৷ বর্ধমানে চলিযা আসিলেন। 

নুরজেহানের টৈধব/)।-সেলিম বাদশাহ হইয়াই মেহের- 
উত্সিসাকে কাড়িয়! আনিক়। বিবাহ করিবার চেষ্টা! করিতে লাগিলেন। 
তিনি ক্কুতব নামক একজনের উপর এই কার্যযের ভায় দিয় বাগ লাজ 
শামনকর্ত। করিয়া পাঠাইলেন। কুতব আসিয়া সের. আফগানের 
নিকট এই' কখ! বলিলে সের কুতবের বুকে ছোর! মারিয়। মারিয়! ফেলি- 
প্লেন; কিন্ত তখনই কূতবের লোকেরা &সরকেও মারিয়! ফেলিল। খন 

' ব্ধর! মেহেরউন্নিসাকে দিল্লীতে ধরিয়া আনিল এবং জাহুীর তাহাকে 
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বিবাহ কবিতে চাহিলেন। যে ব্যক্তি বিনা দোষে তীহাৰ শ্বামীকে 
ঘধ করিষাছে, বিরাহ করা দূরে থাকুক, মেহেবউন্নিষা তাহাব সহিত 
কথা কছিতেগ্ু সম্মত হইলেন না। 

বাদশাহের সহিত ন্ববজেভানের বিবাহ | কিছুদিন এই- 
রূপে কাটিয়া খ্বাওযাব পধ মেহেরউন্লিসা জাহাঙ্গীবকে বিবাহ করিতে 
স্বীকার করিলেন মহা সমাবোছে তীাহাদেৰ বিবাহ হইয। গেল। 
তখন তাহার নাম হইল ছুবজেছান। বিবাহের পৰ হইতে নুরজেহানই 
সর্দমবী কত্রাঁ হুইন্বা উঠিলেন। জাহাঙগীব নায়ে বাদশাহ বহিলেন 
মাত্র"; মকল বিঘয়েই স্ুবজেহ'নেব ঘাহ] মত ও ইচ্ছা বাদশীহ তাহাই 
কবিতেন। নুবজেছান তখন আপন পিতাকে আনিঘ! প্রধান মন্ত্রীব পদে 
বসাইলেন এবং ভাইকেও শপ্রক বড কর্ম দিলেন। দেখ কি অদ্ভুত 
কাণ্ড। যাহাৰ জন্ম হইলে বাপ মা বিব্রত হইঘা পথে ফেলিষা গিয়া- 
ছিল, পবের দয়ায় যে গ্রাণ পাইবাছে, সে আজি কতভ বাণীর রান 
হইল--এত বড় বাজ্যেব সর্কেশ্ববী হইয়া সিল! 

লার উমাস্‌ বো ।- জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজস্ব সমন্ধে ইংলগ্ডে 
খিনি রাজা ছিলেন তাহার নাম জেম্স্। এই নামে ইৎংলণ্ডে 
ঘর একজন বাজা হইযাছিলেন বলিঘা! ইহাকে প্রথম জেমৃস্‌ বলা হয়? 
এই প্রথম জেমূস্‌ রাজা, বাদশাহ জাহাঙ্গীসের নিকট এক দূত পাঠাইযা- 
ছিলেন, সেই দূতের নাম ম্তব টমাস রো। তিনি বাদশাহর এশ্বরধ্য 
ও জাকজমক দ্বেখিবা বড়ই আশ্চধ্য জ্বাল করিয়ংছিলেদ এবং তাঙ্থান 
নেক বর্ণনল্লিখিয়াছেন । 
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বাদশাহেব কষেদ | নুরজেহানের সাহস ও বুদ্ধি কেমন 
অদৃত, তাহার একটা দৃষ্টান্ত বালতেছি। মহাবত খা নামে এক ব্যক্তি 
পূর্বে আকবর বাদশাহের সমযে সেনাপতি ছিলেন। জাহাঙ্গীর 
বাদশাহের সমযে তিনি ধনে মানে পদে দ্রেমে ভ্রমে অন্ত সকল 
লোকেব অপেক্ষা বড় হইযা-উঠেন। হুবজেহানের যতই গুণ থাকুক, 
একটা বড় দোষ ছিল, তিনিঅন্য কোন লোকের বিশেষ সম্মান বা ক্ষমতা 
দেখিলে বড়ই বির ও ছুংখিত হইতেন। কাজেই মহাবতেব সর্ধনাশ 
কধিতে ভাহাব ইচ্ছা হইল; তাহাব যাহা ইচ্ছা বাদশাহেরও তাহাই 
উচ্চ । বাদশাহ তখন মহাবতেব কতকগুলি দৌষ ধবিয়া তাহাকে ডাঁকিযা 
পাঠাইলেন। মহাবত বুঝিতে পাবিলেন ঘষে, তাহার সঞ্জনাশ শিররে। 
বক্ষার কোন উপাধ না দেখিয়া তিনি তখন এক িশ্বম কাণ্ড বাধাইযা 
দিলেন। জাহাঙ্গীৰ কাধুল যাইতেছিলেন, পথে একটা নদীর ধান্ধে 
ছাউনি কবিবা তিনি বাতি কাঠাইতেছিলেন। নদীর উপর গায়ে গায়ে 
নৌকা লাগাইখা সীকো। কবাছিল;) সেই সীাঁকোব উপর দিয়] বাদ-. 
শাহের সৈন্তেবা অগ্রে পাব হইযা গ্েল। জাহাঙ্গীরের নিকট কেবল 
আব্ঠকমত কয়েকজন লোক থাকিল!। সকলের যাওয়া হইলে 
'এবৎ সকল শোল চুকিয়া গেলে বাদশাহ নদী পার হইবেন স্থির ছিল। 
মহাবত এই হুযোগে, তোথ হইবার একটু আগে, মেই সকোর ধারে 
ছুই হাজার সৈশ্ত খাড়া করির়। দিলেন। 'খাহারা ওপারে গিক্লাঙ্ছে 
ভাক্াদ্র পারে ক্মঢসিবার উপায় ধাকিল না। তাহার,পর মহা 
নিজে ছই শত সৈল্ত লইয়া একেবারে বাদশাহের তাস্থুর ভিতরে উঠ্- 
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স্থিত হইলেন। এত লোকের পায়ের শবে বাদ্শাহের ঘুম ভাঙ্গিয়া 
গেল। তিনি তাড়াতাড়ি তববারি হাতে করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং 
বিশেষ রাগের সহিত বলিয়া উঠিলেন,বিশ্বাসঘাতক ! মহাবত খা! 
তোমার এই কাজ?" মহাবত্ত মাটিতে মস্তক নত কবিয়া মুখে অনেক 
বিনয় দেখাইলেন, কিন্ত আসল কাজ ভুলিলেন না । নানারূপ কৌশল 
করিয়া মহাবত বাদশাহকে হাতীতে চড়াইযা আপনাৰ তান্ুতে লইয়! 
গেলেন। আপত্তি বা জোর কবিলে তখন কোন ফল হইবে না বুঝিষা 
মহাবতের ইচ্ছাতেই বাদশাহকে চলতে হইল । শ্ুতবাং যিনি ভারত- 
বর্ষের সম্রাট তাহাৰ সমস্তই তখন মহাবত খাব অধীন হইল। 
নুবজেহানের বুদ্ধি ।_যখন মহাবত বাদশাহকে এইরূপে বন্দী 
করিলেন তখন নুরজেহান অন্য তাশ্ুতে ছিলেন। তিনি যখন এই 
বিপদের বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন তখন সামান্য মেয়ে মানুষের মত হা! 
হুভাশ না করিয়া তাহাকে কেহ চিনিতে না পারে এইকপ এক পোষাক 
পৰিলেন এবৎ একখানি অতি সামান্য ভুলিতে চড়িয়া দার ওপাবে 
আপনাদের সৈন্য ফামন্তের ষহিত মিলিলেন। ওপারের লোক 
এপারে আসা বারণ ছিল, কিন্ত এপারের লোক ওপারে খাওয়ার বারণ 
ছিল না। ফাজেই নুরজেহানকে কেহ চিনিতেও পারিল না, বারণও 
করিল না। 
মুরজোনেব বাহল ।-- পরদিন প্রাতে হুরদ্ভজহান আপনার সৈন্ঠ 
সঙ্গে, হাতে তীর ধনুক লইয়া যুদ্ত করিতে চলিলেন। স্ষিনি হাতীর 
উপর হাওষার মধ্যে বসিলেন। তাঁহার কোলে ভখন ম্ঠাহার একটা 
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ছোট নাতিনী ছিল। তিনি নাভিনী কোলে করিধা কতই যুদ্ধ ফরি- 
লেন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন স্কট; বাড়ার ভাগ তাহার 
ছাতীর মাহুত মরিয়া গেল, সাহার নাতিনীর গায়ে একটা তীর লাগিল 
এবৎ ভাহাৰ হাওদায় তীর বিধিয়! সজীকুর মত হইল । হ্াত্ীর একে 
মানত নাই, তাহাতে আবার তাহার শুড়ে একটা আঘাত লাগিত- 
ছিল-_সে বেগে নদীতে ঝাঁপ দি পড়িল এবং অভি কষ্টে ওপাল্সে 
পৌঁছিল। 

নুরজেহানের কৌশল ।-__-বলে কিছু, হইবে না বুঝিয়া 
হুরজেহান তখন কৌশলের দ্বারা স্বামীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা 
কবিতে লাগিলেন। তিনি সাহসে ভর করিযা। মহাবতের ছাউনিতে 
উপশ্থিত হইলেন এবং আপনিও স্বামীর সহিত মহাবতেৰ হাতে 
বন্দিনী হইলেন। সেখানে থাকিয়া তিনি বাদশাহকে নান! কৌশলের 
কথা শিধাইতে লাগিলেন। বাদশাহ সেই সকল কথা! বলিল ক্রমে 
ক্রমে মহাবতকে এমনই করিয়া বুঝাইয়! দিলেন যে, তিনি নিজে 
মহাবতের উপর বড়ই সন্তষ্ট এবং তিনি একূপে থাকিতে একটুও 
অনিচ্ছুক নছেন। মহাবত খা এই সকল কথায় খুব ভিজিপ্ন! 
গেলেন। এই সময়ে মহ্থাবতের সৈন্যদের মধ্যে একটা রাও বিষ 
বাধিয়া অনেক লোক কাটাকাটি করিয়া মরিল। এদিকে দুরজেহানও 
ভিতরে ভিতরে চেষ্ট! করিষ্ধা চারিদিকে আপন পক্ষের লক রাখিতে 
লাগিলেন! তাহার পর জময় বুঝিয্া সেই পকল' লৌক একদিদ 
বাদশাহফ্কে তিরিত্ব গ্ষেলিল--ব্পক্ষের লোকদের তাহার! বান টিহ্গ 


৪৮ শিশুরঞীন 


কাছে ঘেসিতেও দিল না। এত গোলেব পর বাদশাহ নিক্ষৃতি পাই- 
€লন। মহাবত মনে ক্ুরিলে লাহাঙ্গীরকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে 
বাদশাহ হইবার চেষ্টা করিলে করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সকল 
তিনি কিছুই করেন নাই, ইহা তাহার ভদ্রতা, এবং বাদশাহেৰ 
সৌভাগ্য বলিতে হইবে। 

স্বতু! ।--ষাইট বশ্সর বয়সে জাহাঙ্গীর বাদশ'হের মৃত 
হইল (১৬২৭)। স্বামীর মৃত্যুব পবেও হুবজেহান উনিশ বৎসর 
বাচিয়া ছিলেন! কিস্ত তিনি আব কখন কোন রাজ কার্ধ্যে মিশেন 
নাই, কোন আমোদ প্রমোদে যোগ দেন নাই, এবং বঙ্গীন কাপড 
পরেন নাই। 


সপস্প্পপ 


শাহজেছান ! 


শাহজেহানের রাজা ।--শীহজেহান জত্রাট হুইয় প্রথমেই 
আপনার ভাই ও ভাইপোদের যমালয়ে পাঠাইলেন। তাহার জমস্সে 
তাঁরতবর্ধে বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটে নাই। তিনি হীরা, মতি, 
চুনি, পানা, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি জহরং বড় ভাল বাঁমিতেন। এই 
সকল জিনিষ তিনি এতই সংগ্রহ করিক্ষাছিলেন ষে, তাহার বর্ণনা 
করিয়া শেষ করা যায় না। নানা প্রকার মহামূল্য মণি মাণিক্য দিয়া 
তিনি এক সিংহাসন প্রস্তত করিয়াছিলেন । ফেই সিংহাসনের আকার 
ঠিক পেকম-ধর। মমুরের মত। এই জন্য তাহার নাম শিখি-সিংহাঁ- 


ভারত-ইতিছান । গড 
সনবা "ময়ূর তক্ত”। কেহ কেহ বলেন তাহাব দাম সাত কোটা 


টাক]। 
প্রাসাদাদি ।_-শাহজেহান নান! প্রকার আশ্চর্য্য যস্জিদ 


অর্থাৎ মুদলমানদের উপাঁধনা করিবাক স্থান এবং আপনাদের থাকি- 
বাব জন্য অতি সুন্দর হুন্দব রাজবাটা প্রস্তুত কবিয়াছিলেন। এই সকলের 
মধ্যে যেটী সকলের অপেক্ষা ভাল তাহাব নাম তাজমহল । শাহজেহানেৰ 
মমতাজমহল নামে এক মহিষী ছিলেন , তাহারই সমাধির জন্ট এই 
বাটা প্রস্তুত হইযাছিল। ইহাঁব মত চম২কার বাড়ী পৃথিবীতে আর নাই । 
আগা নগবে যমুনা নদীন্‌ ধারে এ বাটা এখনও শোভা পাইতেছে! 





তাজমহল। 


৮৩ শিশুরঞ্জন 


বাদশাহের পীড়া 1 নির্কিদ্ে উনত্রিশ বৎসর রাজ করার 
গর তাহাৰ অত্যন্ত শক্ত পীড়া হইল এবং সেই জন্ত যে সকল কাণ্ড 
স্বটিল তাহ! মনে হইলে শরীর কীপিয়! উঠে । 

পুলগণের বিদ্রোহ 1-শাহজেহানের চারি পুত্র,-দারা, 
সুজা, আউরঙ্গতিব ও মোবাদ। পিতার কঠিন পীডার সংবাদ পাইবা- 
মাত্র পুত্রগণ প্রত্যেকেই বাদশাহ হইবাব জন্ত ক্ষেপিষা উঠিলেন। 
বাক্গলা দেশের শাসনকর্তা সুজা সৈন্য লইয়া! রাজধানীর দিকে ছুটি- 
লেন। গুজবাটেব শাসনকর্তী মোবাদও সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের জন্য 
সাজিলেন। দক্ষিণ দেশেব শাসনকর্তী আউরঙ্জিব বড় ধূর্ত ও 
ভারী বিটলে। তিনি দেখিলেন একা যুদ্ধ করিষা৷ কিছু হইবে না 
অতএব আর এক ভাইকে দলে লওযা আবশ্যক। তিনি মোবাদকে 
অনেক মি কথা বলিলেন। আউরম্গজিব বুঝাইলেন যে, মোরাদই 
বাদশাহ হুইবার ঠিক উপযুক্ত পাত্র এবং যাহাতে মোরাদ সম্রাট 
হইতে পারেন সেজন্য তিনি সকলই করিতে সম্মত আছেন। রাজ্য হখে 
সাহার একটুও মন নাই । যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিবেন সে কয়দিন 
ফকির হইয়া! ধন্ম কর্মে কাটাইতেই তাহার মন। বোকা মোরাদ 
এই সকল কথাম্ন ভিজিযা গেল এবং দে আউরঙ্ঞ্জিবের দলেই 
মিশিল। 

শাহজেহানের কয়েদ ।__দারা এই গোলযোগের সময় রাজ- 
ধানীতেই হিলেন। তিনিও সৈম্ত লইয়া প্রস্তত ধাকিলেন। এদিকে 
শাহজেহানের পীড়! ক্রমেই সারিতে লাগিল। তখন তিমি হুজাকে 


ভারত-ইতিছান। ৮5 


ঘাহলায় ফিরিয়া যাইবার জন্ত পত্র লিখিলেল, কিন্ত তখন কাহার 
কথা কে শুনে? দ্বারার পৃ সোলেযান সৈন্ত লইয়া হৃীর বিরুদ্ধে 
বাত্রা করিল। হৃজা হারিয়া গেলেন এবং বান্থলায় পলাইয়া আসি- 
লেন। এদিকে জাউরঙ্গজিব ও মোরাদের দল যুদ্ধে বাদশাহেব সৈহাদের 
হারাইয়া দিল। তখন দারা নিজে এই ছুই ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ- 
ধাত্রা কবিলেন) তাহার. পরাজর হইলে, তিনি আবার দি্লীতে 
পলাইয়া আসিলেন। তাহার পর আউরঙ্গজব আমিয়। অনেক 
ঘূর্ততা করিয়! বাদ্শাহাকে কষে করিয়া ফেলিলেন (১৬৫৮)। ইহার 
পৰে শাহজেহান আবও সাত বংসর বাচিয়া ছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার রাজত্ব এই থানেই ফুরাইল। 

আউবঙ্গজিবেব নিংহাবন লাভ ।--তাহার পর আউরঙ্গ- 
জিব দেখিলেন আর মোরাদকে দ্বরঞ্ষার কিছ এখন সে কণ্টক দর 
ফ্রাই ভাল এই ভাঁবিয়। তিনি একদিন মেরদকে আপন্যন্ধ ভাগ্ুভে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । সেখানে ছুই ভাইস খুব মদ. খাইতে লাগিলেন । 
মোরাদর নেশাঘ্ব অজ্ঞান হইন্্া উঠিলেন। তখন আউরঙ্গজিৰ তাহার 
চাল তলোদ়্ার খুলিয়া লইন্বা হাতে পায়ে শিকল লাগাইয়! তাহাকে 
ক্ষত্েদে পাঠাইলেন। তাহার পৰ্ব দিল্লী আমিকা বিনা! ব্যাখতে 


সঞ্জাট হুইয়। সিংহাসনে বমিলেন। 


(পিপি 





হ্থুজী প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। দাবা 
প্রাণের ভয়ে পলাইস্কা পলাইসা! বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে এক 
জন বিশ্বাসঘাতক রাজা তাহাকে ধরি আউরুম্মজিবেব নিকট 
পাঠাইয়া দ্বিল। কথেক দিন পৰে তাহাকে কাটিবার হুকুম হইল। 
তিনি আহার ,.করিতেছিলেন এমন সমযে কতকখ্খলি হত্যাকারী 
"আসিয়া তাহাকে কাটিয়া! ফেলিল। হুজা] আপনার পরিবারাদি 
সঙ্গে লইযা আবাকান রাজ্যে পলাইযা “গেলেন। সেখানকার রাজা 
তাহাৰ স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে কাটিয! ফেলিল। মোবাদ তে 
ফাটকেই ছিলেন। কিন্তু তিনি বাঁচিয্রা থাকেন ইহা আউরঙজ- 
দিবে ইচ্ছা নহে। এই জন্ত একটা, ছলনা করিয়া তাহাকে 


ভারত-ইতিহাস। ৮৩, 


মারিরা ফেলা হইল । কেহ কেহ বলেন তাহাকে গোখুরা সার্প 
দিষা খাওয়ান হইয়াছিল। দারাৰ ছুই ছেলে সোলেমান ও দেপে- 
হরকে] ক্রেদ করা হইল। অনেকে অনুমান করেন, শীপ্রই ভাহা- 
ক্ষিগকে বিষ খাওষাইয়া মারা হইয়াছিল। 
শাহজেহানের অবশ্থ। ।--এইবূপে বুড়া বাপকে কয়েদ 
করিয়া, ভাই ভাইপোদের নিপাত করিয়া 'আউরদ্দজীব নিক্ষণ্টকে 
বাজ্য কবিতে লাগিলেন। বুদ্ধ শাহজেহান এই ঘটনার পর ঘতদ্দিন 
জীবিত ছিলেন, তাহাব মধ্যে আউবঙ্গজিব তাহাব প্রতি আব কোন 
অত্যাচাৰ কবেন নাই, বরং ভ্ভাহাকে বিশেষ যত্ু ও সম্মানের সহিত 
বাখিয়াছিলেন। এ বড অন্তায় কার্ধ্য কবিষা তিনি অবশ্ই মনে 
মনে লজ্জিত হইযাছিলেন, এজন্য তিনি আব পিতার সহিত কখন. 
দেখা করিতে পাবেন নাই । সাক্ষাৎ না হউক, পুজেব উপর পিভাব 
বাগ ক্রমে অনেক কমিষ! গিয়াছিল। 
বর্গিদের কথা ।-_-“ছেলে ঘৃমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গি এলো দেশে 1 
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?* ছেলে ঘুম পাঁড়াইবার 
শময়ব মা ছেলের কান চাপড়াইতে চাপড়াইতে এই গ্লোক .বলিয়। 
থাকেন। বর্গি কিতাহা তোমরা জাননা বোধ হয়। ভারতবর্ষের 
দক্ষিণ দিকে মহারাইই ই বা ম্লাহারাটা নামে এক হিন্দু জাতি আছে:। 
ভাহাদের লৌকে চলিত, ৰথাত্ব বর্গি ৰলে। এই বর্গিরা কিছুদিন 
পূর্ধবে আমাদের এ অঞ্চলে আসিয়া লুটপাট করিত। তাহাদের 
মেই দৌরাক্ম্যের নাম: বর্ণির হাঙ্সামা। সেই মাহারা্রার আউরঙগভিদ 


৮ শিশুরজন 


বাদপাহের সময়ে বড প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের বিবরণ নিঙ্ে 
লিখিতেছি। | 

তাহাদের পূর্বাস্থা ।-_মাহারা্টাদের মধ্যে যছু রায় নামে এক 
ধনী ও সন্ত্রস্ত লোক ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে বাদশাহদিগের 
অধীনে যিনি শাসনকর্তা ছিলেন, যছু রায় তাহারই অধীনে এক 
দেনাপতির কর্থব করিতেন। এই যহু বায়ের অন্থগ্রহে মালোজি 
নামে আর একজন মাহীবাট্র একটী ছোট খাট সেনাপতি হইয়া 
উঠিলেন। একদিন ঘহ্‌ বাধে বাটীতে একটা সমাবোহের 
কাজ ছিল। সেখানে মালোজি, সাহজি নামে আপণার পাচ 
বছরের ছেলেকে লইম্বা উপস্থিত ছিলেন । বালক সাহজি ও যছু 
রানের তিন বছবের একী কন্তা মিলিয়া থেলা কবিতেছিল। বহু 
রাস তাহাদের ছুইজনকে, আপনাব দুই হাটুব উপর লই] হাসিতে 
হাষিতে বলিলেন,_-“বেশ ছেলে মেষে ছুটী, ইহারা বব কনে হইলে 
বেশ হঘ।* এই কথা যেই তিনি আমোদ করিয়া বলিলেন, অমনই 
মালোছি সকলকে সাক্ষী করিষ্া বলিয়া উঠিলেন, দ্বেখ সকলে আমার 
ছেলের সহিভ যছ রায়ের মেয়ের সম্বন্ধ শ্থির হইযা গেল। যছ্‌ 
রাঘব যাহারাট্রাদের মধ্যে কুলে শীলে খুব বড়, মালোজির পুত্রের 
মছিত তাহার কন্তার বিবাহ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। তিনি 
'ক্কান্ধেই মালোজির এই কথা শুনিয়। বড়ই বিরক্ত হইলেন এবং 
'ভ্াহার সহিত পপাম্বীহ্ত1 ত্যাগ করিলেন; কিন্ত মালোজিত্র তখন 
পড়তা পড়িয়া পিদবাছে, ক্রমেই তাহার ভাল হতে লাগিল এবং 
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কিছুফালের মধ্যেই তাহার ধন মান বেশ বাড়িয়া উঠিল। তখন 
মালোজির পুভ্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া যু রায় আয 
আপমানজনক বলি! মনে করিলেন ন!। পরে হৃযধামের সহিত এই 
বালক বালিকার বিবাহ হইয়া গেল। সাহজির এক ছেলের 
না শিবজি। এই শিবজি মহাবাষ্র জাতির সকল উন্নতির মূল । 

শিবজিব বাল্যকাল ।-_পুনা নামক স্থানে সাহজির কিছু ভূষি- 
সম্পত্তি ছিল। সাহজি, ধাদাজি নামক এক মাহারাট ব্রাহ্মণের 
হস্তে শিশ শিবজিকে মানুষ করিবার ভার দিয়া, পুনার রাখি! 
দ্বিলেন এবং আপনি আপনার কাজ কর্ম লইয়া নানাস্থানে ব্যস্ত 
থাকিলেন। মাহাবাটটাবা লেখা পড়ার বড় ধার ধারে না। ভাহাদের 
মধ্যে লেখা পড়ার কাজ কেবল ব্রাহ্মণেই করিয়া থাকে। শৃতরাহ 
শিবজি, লেখাপড়ার দিক দিযাও গেলেন না। ঘোড়ায় চড়া, শীকার 
করা, জড়াই কর প্রসৃত্ডি কাজে তুখছণর বিশেছ খআঅনু্াগি ছিল এবং 
ভিনি ভাহাতেই পাকিয়া উঠিলেন। তাহার অনেক সঙগীও জুটিসা 
গেল। “হাত চেয়ে আম বড়” হুইয়া পড়িল। যোল বৎসর বন্সসেন্ 
সময়েই শিবজিকে শাসনে রাখা দাদাজির অসাধ্য হইল। শিবন্গি 
বড় বাড়াইয়া তুলিলেন এবং সুবিধা পাইলে এদিকে ওদিকে এক 
আঘট' ডাকাতিও করিতে স্মরত্ত করিলেন। 

রাজালাভেব আরত্1-.-ক্রমেই শিবজির আহস ও ভরসা? 
বাড়িতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, “মারি তো হাতী, পুরি 
তো ভাণ্ডার” তখন ছোট খাট লুঠপাঠ ছাড়িয়া দিয়া গিবন্দি 


৮৩ শিরীন 


বিজাপুবের বাজার ছুই একটা ছর্গ মাবিয়া লইতে আরস্ত করিলেন। 
বিজাপুব বাজ্য পুনা হইতে অধিক দূর নহে; সেখানকার রাজা 
বাদশাঁহেব অধীন। এক এক কবিষা শিবজি অনেক ছুর্গ অধিকার 
করিয়! ফেলিলেন। প্রথম প্রথম বিজাপুরেব বাজা ইহাতে বড় 
লক্ষ্য কবেন নাই, কিন্তু ক্রমে শিবজিব যখন বড বাডাবাডি হইল 
তখন তীহার চক্ষু কুটিল। তিনি মনে কবিলেন, সাহজির পরীমর্শেই 
শিবজি এই সকল কাণ্ড কবিতেছেন। এই মনে করিয়া তিনি 
কৌশলে সাহজিকে ধরিয়া বন্দী কবিলেন। সাহজি কোন “দীষের 
দোষী নহেন; কিন্ত সে কথা শুনে কে? সাহজি বিনা দোষে 
অন্ধকার কযষেদে পচিতে লাগিলেৰ। মহাবিভ্রাট দেখিষা শিবির 
মনে বড় ভয় হইপস। তখন তিনি কৌশলে বাদশাহকে সন্ধক্ট 
কবিষ্বা তাহার অধীনে এক সেনাপতিৰ কম্্ব পাইলেন। শিবজির 
পিতাকে কষ্েদ কবিয়! রাখা তখন ব্সীৰ সোজা! কথা নয। কারণ 
বিজাপুরের রাজা যে বাদশাহের অধীন, শিবজি সেই বাদশাহের 
একজন প্রধান সেনাপতি । অতএব শিবজি চটিলে হয়ত বাদশাহ 
চটিতে পান্বেন। এই সকল ভাবিয়া বিজাপুরের রাজা সাহজিকে 
ছাড়িয়া দ্িলেন। 

বিজাপুর রাজার যুদ্ধ ।--বেই শিবজি দেখিলেন পিতা ধালাস 
হইয়াছেন, সেই তিনি পূর্বের মত ব্াজ্য দখল করিতে আরম্ভ করিয়া 
বিলেন। তখন অন্ত উপাধ না৷ দেবিষা বিজাপৃবের রাজা "আফজাল 
খা নামে একজন সেনাপতিকে শির্দির সহিত বুদ্ধ করিবার জন্ত 
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পাঠাইয়া দিলেন। শিবজি আবার মানুষ, তাহাকে জয় করিতে 
কতক্ষণ লাগে, এইরূপ ভাষে আফজাল খা অনেক আস্কালন 
করিলেন। শিবজি এমনই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন ঘষে, তিনি 
যেন কতই তত্ব পাইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনযের সহিত জঅধশীন- 
তাও স্বীকার করিয়া লোক পাঠাইলেন। তাহার পর শিবজি আফজাল 
খার মহিত দেখা করিতে আমিলেন। কে জানিত ষেতিনি পোষাকের 
ধ্যে ছোরা লুক্কাইয়। রাখিস্বাছেন? দেখা হইলে শিবজি সহজেই 
স্মাফজালকে মারিয়া ফেলিলেন। এই কপে শক্র নিপাত করিয়া! 
শিবজি আরও দৌরাস্ম্য বাড়াইধা তুলিলেন। তখন বিজাপুরের 
রাজা অনেক সৈদ্য সামন্ত লইয়া নিজে যুদ্ধ করিতে আদিলেন।, 
যুদ্ধে বড় কিছু হইল না, ভবে একটা সন্ধি হইয়া আপাততঃ কতক 
মিটমাট হইয়া গেল। 

বাদশাহেব সহিত বিরোধ ।--এদিকে কতকটা ঠাণ্ড। হইল 
বটে, কিন্ত শিবজি তো ঠাণ্ডা হইবার লোক নহেন। শরখন তিনি 
বিজাপুরের রাজ্য ছাড়িয়া দিষা বাদশাহের খাস রাজ্যে হাত বাড়াইতে 
লাগিলেন এবং ছুই একটা রার্জ্য দখল করিলেন। তখন শাদ্বস্তা 
ধ। নামে একজন সেনাপতি শিবভ্তির বিকুদ্ধে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে পুলা নগরে আসিয়া আড্ডা করিয়া 
বদিলেন। শিবজি দে সময় পুনা হইতে ছষ ক্রোশ দূরে একটা 
দুর্গের মধ্যে বাদ করিতেছিলেন। পুনার মধ্যে শিবজি ঘাহাতে 
কোন মতেই চুকিতে না পারেন, শাযস্তা খা প্রথমেই তাহার ব্যবস্থা 
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করিলেন। শিবজি কিন্তু ধূর্তের ধূর্ত। একদিন সন্ধ্যার সময়ে পুনা নগ- 
রের মধ্যে একটা বিবাহেন বর ও লোকজন যাইতেছিল। শিবজি কৌশল 
কারয়া সেই বিবাহের দলে মিশিয়। পুনার মধ্যে ঢুকিয়া 
পঁড়িলেন। পুনার ষে বাচীতে শিবজি আজন্মকাল বাস করিতেন 
ভাহাতেই শায়স্তা ধার বাসা । শিবজি খিড়কি দিয়! বাটার মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন এবং কেহ জানিতে পারিবার আগেই শায়গ্য! খার 
উইবার খবরে উপস্থিত হইলেন। অভি কষ্টে জানালা ভাঙ্গিদ্া, লীচে 
লাফাইয়! পড়িয়া শায়ঘ্বা প্রাণ বাচাইলেন। কেবল তাহার ছাতের 
ছটা আঙ্গুল কাটা গেল। কিন্ত তাহার ছেলে ও সঙ্গের ছ্মনেক 
ল্লোকফে শিবজি ট্রক্‌রা! টুক্র! করিয়! কাটিয়া ফেলিলেন। 

শিবজির রাজত্ব ।--সাহছির মৃত্যু হইল। শিবজি তখন স্বাধীন 
ভাবে রাজ। হইয়া! বফিলেন (১৬৬৫) এবং নিজের নামে টাক] ছাপাইস্ক1 
চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে বাদশাহ আরও বির্তক হইলেন এবং 
দিলার খ! ও রাজা লয়সিংহ নামে ছইজন বড় বীরকে শিবছির বিকুদ্ধে 
গাঠাইয়া দিলেন । তাহারা আফিয়া শিবজিকে বড় কায়দা করিয়া 
ফেলিলেন। তখন শিবজি আর কোন উপায় না দেখিয়া বাদশাহেনর 
ঘছিত ভাব করিলেন । বাদশীহ আউরঙ্গজিবও তাহার উপর, 
সন্ধষ্ট হইয়া! তাহাকে নানাপ্রকার উন্নতির আশ্বাষ দিয় ছুইখানি পত্র 
লিখিলেন এবং একবার দিয়ী আসিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া 
পাঠাইলেন। তাহার মিষ্ট কথার তুষ্ট হইয়ী শিবজি আপনার পৃ 
শভভুজিকে সন্ধে লইয়া দিন যাত্রা করিলেন । 
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শিবজির কয়েদ ।--আউরঙ্ষজিব বাদশাহ কত ধূর্ত লোক তাহা 
€ভামরা জানই তো। শ্রিবজি দিল্লীতে পৌছিলে বাদশীহ মনে কৰি- 
লেন, এবার বড মাছ জালে পড়িযাছে, আর ছাড়া হইবে না। ভিন 
শিবজিকে বন্দী কবিয়া রাখিলেন। শিবজি মহা! গোলে পড়িস্াঁ 
গেলেন। ধূর্ত বাদশীহের চক্ষে ধূলি দিত্বা পলা ইয়া যাওয়া সহজ কথা 
কি? কিন্ত শিবজি যেখানে ছুই না চলে সেখানে বেটে জালাইস্ছে 
পারেন । শিবজি প্রতিদিন নানাপ্রকার মিষ্টান্র ও আন্তান্ত খাদ্য দ্রব্য বন়্ 
ৰড় ঝুড়ি করিয়া বাহিরে সন্ন্যাসী, ফকির ও ছুঃখীদের দ্বার জগ্ত পাঠা- 
ইয়া দ্রিতে লাগিলেন। প্রতিদিনই বা্ীতে বড় বড় ঝুঁড়ি যাওয়! আদ; 
করিত দেখিয়া পাহারাওয়ালাদের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। তাহার 
পর একদিন শিবজি ও ত্রাহার ছেলে সন্দেশের অগ্রে সন্দেশ হই 
প্রাণ বাচাইস্া পলাইয়া আমিলেন। তিনি এক ঝুড়িতে বসিলেন এবং 
তাহার ছেলে আর এক ঝুড়িতে বমিলেন। তাহাদের উপর সন্দেশ 
মিষ্টান্ন চাপ। দেওয়া হইল। মুটের! সঙ্দেশের ঝুড়ি ভাবিয়া পাহার!- 
ওয়ালাদের সম্মুখ দিয়াই তাহাদের মাথায় করিয়া বাহিরে আনিল ( 
সাহার! বাহিরে আসিয়া! এক ঘোড়ার উপর চড়িয়া বাপ বেটা পলাইয়া 
গেলেন এবং ক্রমে ক্রমে নয় মাস পরে আপনার রাঙ্ধানী রাক্ষগল়্ 
নগরে ফিরিয়া আমিলেন। , বাদশাহ ঠাহাকে আর একবার ধরিবার 
জন্ত বড়ই চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

শিবজির কথা শেষ 1+_শিবজি তো পূর্বেই রাজা হইয়াছিলেন। 
এখন আবার আরও আকাইয়া রার়গড়ে বসি মাথায় রাজার মু, 


১ শিক রশন 


পরিলেন এবং নৃভন নূতন রাজ্য দখল করিতে লাগিলেন । কিন্ত মানুষে 
তই কক্কক মৃত্যুকে কেহ কখন আটকাইতে পারে না। কঠিন পীড়া 
হইয়া শিবজির মৃত্যু হইল (১৬৮*)। তখন তাহার বয়স তিপ্লান্ন বৎসর । 

শস্তুক্তি।-_শিবজির মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র শস্তুজি রাজা 
হুইলেন। তাঁহার এক বিমাতা রাজারাম নামে আপনার ছেলেকে 
সাজা ফবিবার' চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অপবাধে শঙুজি সে 
বিধবা বিমাতাকে বড় কষ্ট দিয্লা মাবিযা ফেলিলেন, 'রাজারামকে 
শিকল পবাইযা কয়েদ কবিলেন এবং অনেক লোকেব মাথা কাটিষা 
ফেলিলেন। শিবজি যেমন ক্ষমতাবান শোক ছিলেন শ্ভৃজি ভেমন 
ছিলেন না। তিনি অনেক্ক যুদ্ধ ও লুঠপাট করিলেন বটে, কিক 
শেষ রক্ষা করিতে পাবিলেন না। খআউবস্ধজিব নিজে দক্ষিণ দেশে 
ফুন্ধ করিতে আসিলেন। সেই সমঘে শন্ুজি মুসলমানদেব হানতে 
ধর! পড়িলেন। তাহাকে. আউরক্জিবের সম্মুখে ধবিয্বা লইয়া আসিলে 
ঘাদশাহ তাহাকে মুসলমান হইতে বলিলেন। শস্ুজি সে কথাদ 
প্মত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাদশাহকে ধুব গালি দিলেন এবং মুসলমান 
ধর্রের আদি দেবতা মহশ্মনের অনেক কুংসা করিলেন। ততক্ষন 
বাদশাহ শভভলিকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। বাদশাছেব 
গলাকেরা অভি নিষঠুরতাত্ব সহিত ক্ঠাহার, প্রাণ নাশ করিল। প্রথমে 
£লোহার শিক পৌড়াইয়। ভাহার চক্ষুর মধ্যে দিয়া চত্বুধ নট করিয়া 
দিল; তাহার পর তাহার জিহ্ব। কাটিয়া দিল এবং শেষে তীর 
জাখা কাটিশ্বা ফেলিল (১৬৮৯) 


ভারত-ইভিহাল। ১ 


রাজারাম ও সাহো। 1--তাহার পর শল্তুজির শিশু পুত্র সাছো 
রাজা হইলেন এবং সেই শিশুর খুডা রাজারাম অভিভাবক হুই- 


'লেন। এই বাজাবামকে শ্ভুজি কষে করিষাছিলেন। নৃতন রাজা 
হওয়ার পর আউবঙ্জজিব রাযগড় ঘ্বেরাও কবিলেন। তখন রামরাজা 


দিজি নামক স্থানের ছুর্গে পলায়ন কবিষ্লা রাজা নাম ধারণ করিলেন । 
এদিকে শিশু সাহো মোগলদিগেব হস্তে বন্দী হইলেন । রাজারামের মৃত্যু 
হইলে (১৭০০) তাহাব শিবজি (২য়) নামক ছেলে রাজা হ$লেন। সাহে! 
অনেক দিন মোগলদিগের হাতেই ছিলেন। আউরঙ্গজিব বাদশাছের 
মৃত্যা হওয়ার কিছু দ্রিনপরে তিনি অব্যাহতি পাইয্াছিলেন। 
আউবঙ্গজিবেব স্ব ।-আউবঙ্গজিবের যতই গুপ থাকুক 
একটা বড দোষ ছিল, তিনি হিন্দুদের ছুচক্ষের বিধ দ্বেখ্িতেল। 
তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রতি মানুষের উপর জিজিম়া নামে এক প্রকার 
কর ধার্ধযয করিাছিলেন, আব তাহাদের অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়া 
ছিলেন, এবং আরও নান! প্রকারে তাহাদের ধন্মব কর্মে ব্যাখাত 
খটাইয়াছিলেন | ইহাতে হিন্দুগণ আউরজজিবের উপর ম্ত্যস্ত অসস্তাষ্ঠ 
হুইয়াছিলেন এবং ক্রমে চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেদ 
র্জিপৃতেয়া অনবরত যুদ্ধ করিতে লাগিল, মাহারাটাদের লুঠপাটেক্স 
কো কাখাই নাই । এই «সকল কারণে খরচ বেশি ও আয় ক 
হওয়া অর্থের আঅনাটন হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ বসে এই সকল বিত্রোছ 
দন করিবার জন্ত বাদশাহকে বড়ই পরিশ্রয করিতে হইতেছিল 
ভজ্জন্ত ঠাহার শরীর বড়ই কাতর হুইস্কঃ পড়িন্ম। অবশেষে (১৭০ 


৯২ শিখুরগ্রন 


পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব কবার পর, উননব্বই বংসর বসে, বাদশাহ 
আউরঙ্গজিব প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার" সময়ে যোগল ব্বাজ্য 
যেমন ভাশ হইয়া উঠিয়াছিল তেমনই মন্দ হইয়া গেল। 





শেষ মোগল সম্ত্রাটগণ । 


বাহাদবব শাহ ।-আউরজজিবের অত্য হইলে তাহার পুত্র 
শোক্সাজিষ বাহাছুর শাহ লা ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন 
(১৭*৭)। তিনি াঁহারাীদের সহিত একটা বন্দোবস্ত কবিয়া ভাঁপা- 
ততঃ তাহাদের থামাইয়া রাধিলেন এবং রাজপুতদ্িগের সহি 
প্রকটা সন্ধি করিলেন। শিরখদিগের সহিত এই বাদশাহের এক যুচ্ধ 
ক । শিখেবা কে, আগে বলিযা তাহার পর যুদ্ধের কথা বলিব। নানক 
নাষে এক ধার্টিক লোক বহুদিন হইল হিন্দুদের একটা মত লইয়া 
শিখ ধর্ম নামে এক ধর্ম স্থাপন কবেন। অনেক লোক তীহার শিখ্য 
হইয়াছিল! এই শিখেবা বড় শান্ত ছিল এবং কাহারও সহি 
শক্রত1 না কবাউ ভাহাদের মত ছিল। মুসলমানেরা ক্রমে শিখদের 
শক্রু' হইযা উঠিল এধহ আকবর বাদশীহের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, 
তখন যিনি শিখ-ুরু ছিলেন, তাহাকে 'মারিষা ফেলিল। ইহাতে 
শিত্েরা বড়ই ছুঃখিত হইল এবং যুদ্ধ করিযা মুসলমানদের পরাজন 
করিবার চে! করিতে লাগিল। আউরজভিবের ফমধে শিখদের 
বিথি ওর ছিলেন, কাহার নাম গুরুগোবিশ । তিনি বত্ব করিয়া জকগ 


ভারত-ইতিস্থান। ১৩ 


শিখকেই যোদ্ধা! করিয়া তূলিলেন। শুক্র গোবিন্দ মুসলমানদেন্ 
হাতে মারা পডিলে বন্ধু নামে আর একজন গুরু হইলেন এবং মুসল- 
মানদের মস্জিদ তাঙ্সিতৈ, মোল্লাদের কাটিতে এবং নিষুরতার সহিষ্ত 
তাহাদের ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুকষ সকলকে মারিতে আরম্ত করি- 
লেন। স্বঘং বাদশাহ বাহাহুব শাহ যাইযা শিখদের হাবাইয়া দিলেন! 
তাহারা কতক মারা পড়িল, কতক পলাইযা গেল, বন্ধু কিন্ত বর! 
পড়িলেন না। এই ঘটনার পরেই বাহাছর শাহের মৃত্য হইল 
(১৭১২)। 

জেহান্দর শাহ ।_-মাৰ সকল ভাই ও তাইপোদের প্রাণনাশ 
করিয়া বাহাছুবের পুর্ন জেহান্দর সিংহাসনে বসিলেন। কেবল ফেরোক- 
সির নামে ভীহার এক ভাইপে। বাচিয্া ছিলেন। বেহারেন্র শাঁসন- 
কর্তা] সাদ হোসেন এবং এলাহাবাদের শীসনকর্ত1 সাদ আবহুয় 
ফেবোকসিরের সহায় হইলেন। তাহার! যুদ্ধ বাধাইলে জেহান্মর 
হারিয়া গিয়া একজন বন্ধুর বাটাতে আশ্রয় লইলেন। সেই বিশ্বা- 
্বাতক বন্ধু জেহান্রকে ফেরোকসিরের হাতে ধরিয়া দিল। বঙ্ 
বাহুল্য ফেবোকসির জেহান্দরকে নিপাত করিলেন (১৭১৩)। 

ফেরোকনির ।--ফেবোকসির বাত্বশাহ, হইলে হোমেন গু 
আবহলা সর্বময় কর্তা হুইয উঠিলেন। শিখগণ এতদিন চুপ করিস 
ছিল; এক্ষণে আবার বুদ্ধ দলবল লইয়া বাহির হইলেন। তব 
বাষশাহ বন্থুকে দমন করিবার অন্ত একজন দক্ষ সেনাপতি পাঠাইলেন& 
শিখদেন্ব পরান হইন। বন্ধু ও আনেক শিখকে ধরিয়া দিছীতে জবাব 


৯৪: শিশুরঞজন 


হইল। দিদী আদার পর সাতদিন ধরিয়া শিখদের কাটিয়া ফেল। 
হইল । ভাহার পর বাদশাহর লোকেরা বন্ধু ও গ্ভাহার একটী শিশু 
সন্তানকে লোছার খাঁচায় পৃরিয়! নগরের ব্রাস্তায় রাস্তায় দেখাইয়া 
ৰেড়াইল। তাহারা বন্ধুর হাতে এক তরবাব্রি দিয় তাহাকে আপ- 
নার ছেলে কাঁটিতে জেদ করিল। মানুষ কি ভাহা পারে? 
বন্ধু তাহা করিলেন ন! দেখিয়া তাহারা ষেই শিশুকে বজ্ধুব 
সন্মুশ্বেই কাটিল এবং তাহার বুকের ভিভর হুইতে রক্রস্থলী 
বাহির করিয়! বন্ছুর মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার পর ঠিক আআগু- 
নের' মত পরম লোহার টিমুট! দিক তাহার গায়ের মাংস ছিড়িয়া 
দিতে লাগিল। বন্ধু শ্বধন্ধ্ে ধাকিয়া, তেজের সহিত, অকাতরে প্রাণ হাঁরা* 
ইলেন। নানা কারণে ফোরোকমিরের সহিত সায়দ হোসেনের বনি" 
বনাও হইল না। তখন তিনি ওসায়দ্ধ আবছুল্লা মিলিয়া ফেবৌক- 
শিরের প্রাণনাশ করিলেন (১৭১৯)। তাহার পর তাহারা একে একে 
আর ছুই জনকে সআাট করিলেন। কিন্তু সে ছুই জনই শীঘ্র শীঘ্র 
হররিয়া গেলেন। তখন মহম্মদ নামে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে তাহারা 
সিংহাসনে বসাইলেন (১৭১৯)। 

মহম্মদ শাহ ।-_কিসে সায়দ হোসেন ও সাদ আবছল্লার 
হাত হইতে নিস্কতি পাওয়া যায় ইহাই মহম্মদের চিন্তা হইল। মীর 
হাইন্ধর নামে এক ছুরম্ত লোক কৌশলে সায়দদের নিপাত করিবার 
ভার লইল। একদিন হোসেন পান্থী চড়িয়া আসিতেছিলেন, এমন 
মদয়ে হাইদূর এক দরখাস্ত লইয়া তাহার সন্মুখে সাসিল। হোসেন 


ভারত-ইডিছাল। ৯ 


ভাঙার হাত হইতে দরখান্ত লই যেমন পড়িতে আরম্ত করিবেন, অফনই; 
হাইদর তাহার বুকে ছোরা মারিল। তৎক্ষণাৎ হোদেনের স্বতুযু 
হুইল। সঙ্গে সঙ্গে হোসেনের লোকেরা হাইদরকে টকৃরা টুকরা করিয়া" 
কাটিয়া! ফেলিল। তাহার পর আবদুল্প! সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া বাদশাহেক 
সহিত যুদ্ধ করিতে আদিলেন ; কিন্ত হারিযু! বন্দী হইয়া রহিলেন। মাহা 
রা্টাদের কথা অনেকক্ষণ বলা হর নাই। বোধ হয় তাহাদের মধ্যে" 
এখন কি হইতেছে জানিতে তোমাদের ইচ্ছা হইয়াছে। এখন 
সাহো তাহাদের রাজ1। প্রধান মন্ত্রীকে মাহারাট্রার| পেশবা বলে? 
এই সময্বে বাজিরাও নামে একজন সাহো রাজার পেশবা ছিলেন। 
ইহার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস ও বীরত্ব ছিল। ইনি ফ্রেমে ক্রঙে' 
ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই মহারাষ্টর-প্রতৃত্ব স্থাপন করিলেন। এইব্ধপ 
সমক্ষে ভারতবর্ষের বুকের উপর দিস্বা বড এক বিপদের ঝড় বহিষ্বা" 
গেল। পারস্ত দেশে নাদীবকুলি নামে এক সামান্ত লোক ছিলেন। 
তিনি আপনার ক্ষমতায় ক্রমে ক্রমে পারশ্ত দেশের রাজা হইয়া ভারত- 
বর্ধ আক্রমণ করিতে আমিলেন। বাদশাহ মহম্মদ তাহার সহিভ, 
যুদ্ধ করিয়া! হাবিয়া গেলেন এবং নাদীর আসিয়া দিল্লী অধিকার কৰি-' 
€লন। তিনি দিল্লীর যেরূপ সর্বনাশ করিয়াছিলেন সে দুঃখের বৃতান্ত 
আর লিখিব না। তাইমুকুর্লজগ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, নাদীর . 
তাহার অপেক্ষা কিছুই ,কন করিলেন না। তাহার পর দি্সীর রাজ- 
বাটাতে ষত প্ধন বত্ব ছিল, এবং,অন্ত যেখান হইতে যে উপায়ে হউক, 
ঘে কিছু টাকা পাওয়। গেল, দে সমস্ত লইয়া নাদীরকুলি চলছি 


মগ শিশরজন 


গ্রেলেন। যাইবার সময় তিনি মহম্নকে দিত্রীর সিংহাষনে বসাইখা 
গেলেন। নাদীর্কুলি চলিয়া হাওয়ার কিছুদিন পরে বাজিরাও 
পেশবার মৃত্যু হইল। খন তাহার পুন বলজি পেশবা! হইযা পিতার 
সার ষত্বে ভারতবর্ষের চাবিদিকে মাহ!রাট্রাঘের ক্ষমতা বিস্তার করিতে 
লাগিলেন কিছুকাল পবে সাহে! রাজা মৃত্যু হইলে বলজি 'শিবজির 
বংশের এক শিশুকে নামমাত্র রাজা করিলেন এবহৎ মেই অবধিই বলাজ 
এবং তাহার বংশীর পেশবাগণ মাহান্াট্রা্দের মধ্যে সর্বের্ব সর্ব! হইয্া 
উঠিলেল। এদিকে দি্লীতে বাদশাহ মহম্মনের মৃত্যু হইল (১৭৪৮)। 

আহমেদ শাহ -_মহন্মদের পুন্র আহমেদ শাহ বাদশাহ নাম 
অধিকার কবিলেন। কিন্ত মোগলদের দশ! নাকি এখন বড় মন্দ এজন্ত 
চারিদিকে সকলেই তাহাদের উপর চক্ষু বাঙ্গাইতে লাগিল। অযো- 
ধ্যার শাসনকর্তা সাদৎ খার পুল সাফদর জঙ্গ এই বাদশাহের 
গ্রধান মন্ত্রী হইবাছিলেন। তাহার সহিত আহমেদের বড় মনাস্তর 
খটিল। হায়দরাদাদের শাদনকর্তী আসফঙ্গার পৌত্র ঘাজিউদ্দীন 
এই সুযোগে বাদশাহের প্রিক্লপাত্র হইসস এবং কৌশল করিরা সাফ- 
ঘরজঞ্গকে স্রাইন্সা দিল। সাফনরজঙ্ক অযোধ্য ও এলাহাবা 
রাক্বয লইয়া! শ্বাধীন হইযা বসিলেন। এনিকে ঘাজিউন্বীনের ব্যবহারে 
বাদশাহ বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তর্ন ছৃষ্ট খাজিউদ্দীন বাদশাহ 
ও ভাহার জননীকে অন্ধ করিয্া বন্দী করিল (১৭৫৪)। ভাহার পর 
স্বাজিউদদীন সন্রাট বংশের জবার এক জনকে আলমরীর লাম বিষ 
বাহগহ ফরিল। 


ভারড-ইতিঙান। ৯৭ 


আলমগীর ।__ঘাজিউদ্দীন আলমণীরের প্রধান মন্ত্রী হইল। 
আহমেদশাহ ছুরানী নামে এক জন আফগান রাজা ইহার পূর্ধে 
দুইবার ভারতব্ষ আক্রমণ ও অনেক অত্যাচার করিয়া 
পঞ্জাব রাজ্য অধিকাৰ করিযাছিলেন। পঞ্জাবে তিনি ঘে শাসনকর্তী 
রাখিষা গিয়াছিলেন তাহার মৃত্যু হইলে তীহার শিশুপুজ আপন 
মাতাব অধীনে থাকিযা পিতাব পদ পাইলেন। হৃষ্ট ঘাজিউদ্দীন সেই 
শিশুর মাতাকে বন্দিনী কবিয়! দিল্লীতে আনিল। আহমেদ শীহ্‌ 
ছুবানী এই সংবাদ পাইষা যাব-পর-নাই বিরক্ত হইলেন এবং 
তৃতীষবাব ভারতে আসিষা দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। নাদীর কুলি 
দিল্লীব যেরূপ সর্বনাশ করিয়াছিলেন এবাব আহমেদ ছুরানিও তাহাই 
কবিলেন। কেবল দিল্লীব উপব অত্যাচার কবিষা তিণি মৃন্তষ্ট হইলেন 
না। আবও কোন কোন স্থানে তিনি মানুষ মারিয়া রক্তের নদী 
বহাইয়া। দ্বিলেন। বিশেষতঃ একটা পর্বের দিনে হিন্দুর প্রধান ভীর্থ 
মথুরা নগবে উপস্থিত হুইয্া নিরপরাধে সেখানকার প্রায় সমস্ত 
লোককে কাটিযা ফেলিলেন। তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় দুর্বল 
আলমগীর দুষ্ট ঘাজিউদ্দানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ 
তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবিলেন। বাদশাহুগণ এখন এমনই 
ক্ষমতাহীন হুইয়াছিলেন ফে পরের সাহাষ্য না পাইলে তাহাদের 
আপনার মন্ত্রীকে তাড়াইয়! নিবার ক্ষমতাও ছিল না । আহমেদ শাহ 
ছুরানি আলমগীরের জন্ত আর এক জন মন্ত্রী ঠিক করিয়া দিস্লা নিজ 
দেশে চলিয়া! গ্রেলেন। ইহাতে মন্ত্রী দ্বাজিউদ্দীন বড়ই চট! 
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উঠিল এবং বাদশাহকে জব্ব করিবার জন্য মাহারাট্রাদের ডাকিয়া 
আনিল। তখন বলজি পেশবার ভাই রাখব আসিব। প্রথমে দিল্লী, 
গরে পঞ্জাব অধিকীর কবিলেন। আহমেদ শীহ ছুরাঁনি পঞ্জাব হাত- 
ছাড়া হইল দেখিষ! চতুর্থবাৰ ভাবতবর্ষে আসিলেন। এদ্দিকে ঘাজি- 
উদ্দীন আলমগীর বাদশাহকে ম'বিযা ফেলিল। এত দিনে পর এই 
স্থানেই ক্সতি পরাক্রান্ত মোগল বাজত্বেব শেষ হইল। আউবঙ্গজিব 
বাদশাহের সময় হইতেই মোগল বাজত্বে ঘৃন ধবিয়াছিল, এখন তাহা 
ভাঙ্গিযা গেল। বলিতে গেলে এখন মাহাবাট্টাবাই ভাবতবধেব রাজা! 
হইয়া উঠিলেন। প্রা সমস্ত ভাবতই তীহাবেব অধীন হইপ। যে 
যে স্কান তাহাবা আপনারা শাসন করিতেন না সেসে স্থান হইতেও 
হারা “চৌথ' অর্থাৎ সেখানকাৰ আযেব চাবি ভাগেব এক ভাগ 
আদায় করিতেন। মাহাবাট্রারা পঞ্জাব রাজ্য কাডিবা লইবাছে বলিষ! 
আহমেদ শাহ্‌ ছুবানি মহাবাসরীব্গরণের সহিত পাণিপথ নামক স্থানে 
ভয়ানক যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে মহাবাস্্রীযেরা অনেক সৈন্য ও কামান 
আনিযাছিলেন। কিন্ত কিছুতেই কিছু কবিষা উাঠিতে পাবিলেন না। 
তাহাদের ভযানক পবাজয় হইল এবং অনেক লোক মারা গেল ও বিস্তর 
অর্থ নষ্ট হইয়া গেল। এই যুদ্ধেব পর মাহারাট্রারা আর অনেক দিন মাথা 
তুলিতে পারিলেন না। এদিকে ভারতবর্ষে বহু দূৰ দেশ হইতে এক নূতন 
জাতি আসিয়া! ধীবে ধীবে বাজ্য পাতিতে 'আরস্ত করিতেছিলেন। মোগল 
রাজ্য ভাঙিয়া গেলে ক্রমে ক্রমে সেই জীতিই এদেশে সর্বময় কর্ত1 
হুইক্বা উঠিলেন। এক্ষণে তাহাদেরই বৃত্তান্ত বলিতে আরম করিতেছি । 


চতুর্থ অধ্যায় । 





ইংরাজ কোম্পানি । 


ইউবোপীমগণের আগমন ।-ইউবোপ মহাদেশেব অনেক- 
খুলি দেশেব লোক, মোগল বাজত্বের প্রথম সময়ে, আমাদের দেশে 
আজিয়া এখানকাৰ যে যে সামগ্রী তাহাদেব দেশে বিক্রুয হইতে 
পাবিবে তাহা লইঘা যাইত এবং তাহাদের দেশেব যে যে জিনিষ 
এখানে আনিলে বিক্রষ হইতে পাবিবে তাহা লইযাঁ আসিত। 
পোটু গাল দেশেব পোর্ত,গীজ, হলগ্ড দেশের ওলন্দাজ, ডেন্ার্ক দেশের 
দিনেমাব, ইৎলগু দ্বীপেৰ ইৎবাজ, এবং ফান্স দেশের ফবাসী জাতিবা 
আমাদেব দেশে ধবপে বাণিজ্য কবিত। 

ইংরাজ কোম্পানি 1--ষে সমষে আকবর এদেশের বাদশাহ, 
সেই সমষে ইংলগু বাজ্য এলিজাবেথ নামে এক জন মেয়ে মানুষের 
হাতে ছিল। সেই সমযে “ঈষ্ট ইপ্ডিযা কোম্পানি” নাম গ্রহণ করিষা 
একদ্লল ইংবাজ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসেন। তাহার! 
এদেশের অনেক স্থ্নে বাণিজ্ক্ের অুবিধাৰ জন্য কুচী প্রন্মত কৰিয়া- 
ছিলেন এবং কলিকাতা, মান্্রাজ ও বন্ধে এই তি স্থানে ছূর্গ 
নির্মাণ করিয্বাছিলেন । ঘে কল্পিকাতার এখন এত্ত গোস্ত সে 
কলিকাতা সে সময়ে অতি দামান্ত স্থান ছিল। 


১০০ শিশুয়ঞন 


ইংরাজ ও ফরানীর বিবাদ ।- দক্ষিণ ভারতে কর্ণাট ও 
হাষদবাবাদ নামে ছুইটী প্রদর্শ আছে। কর্ণাটের নবাব ও হায্মদ- 
বাবাদেব নিজাম মবিযা গেলে কে নবাব এবং কে নিজ'ম হইবে ইহা 
লইঘা ভারী বিবাদ বাধিযা গেল। বাদশাহেরাই এ সকল বিষয় 
স্থিব করিয়া দিবার কর্তা । কিন্তু তাহাদের তখন যে ছুর্দশা তাহাতে 
কেব! তাহাদেব জিজ্ঞাসা কবে, কেই বা তাহাদের কথা মানে। 
এই গোলে ইতরাজের এক পক্ষ এবং ফবাসীবা আর এক পক্ষ 
গ্রহণ করিলেন। বাপিজ্য কবিতে আসিয়া! তীহাবা বাজা নবাব 
কবিতে বসিলেন। হুই দলে অনেক দিন ধবিষাঁ খুব যুদ্ধ 
হইল। শেষে কর্ণাটে ইতবাজেবাই এক প্রকাৰ বাজী হৃই্যা 
উঠিলেন। 

বাক্গল। জয় 1-_-এই সময়ে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে 
সেবাজউদ্দৌলা নামে এক নবাব ছিলেন। মুবশিদাবাদে নবাবদের 
রাজধানী ছিল। সেরাজউদ্দৌলার নাম তোমরা আগে শুন নাই 
কিণ লোকে এখনও যখন তখন এই সেবাঁজউদ্বৌলাব নাম 
করিষা থাকে । কলিকাতাৰ ইৎবাজরা করেকটা কাধ্য দ্বারা 
নবাব গ্েরাজউদ্দৌলাকে বড় বাগ্গাইয়া তুলিবাছিলেন। সেরাজ সেই 
রাগে আসিয়া কলিকাতা আক্রমণ ৰরিলেন এবং ইতরাঁজদের কলি- 
কাভাব কুঠী দখল কবিলেন। ইতরাজদের অনেকেই নৌকায় চড়িয়া 
পলাদ্বন করিল। কেবল একশত ছচল্লিশ জন ইতরাজ লবাবের 
হাতে ধন পড়িল। 


তারত-ইতিছাস। ১৬১ 


অন্ধকুপ হত্যা | রাজে সেই একশ ছচগ্লিশ জন ইংরাঞ্জকে 
নবাবের লোকেরা একটা ছোট খঘরেব মধ্যে পৃবিয়া রাখিল। দারুণ গ্রীন্গে 
ও তৃষ্ণা ইৎবাজদেব যাব-পর-নাই কষ্ট হইতে লাগিল এবং তাহারা 
বিষম আর্তনাদ করিতে আবত্ত করিল। নবাবেব হুকুম না পাইলে 
তাহাদেব সে ঘব হইতে বাহির করে কে? নবাব ঘুমাইয়া আছেন, 
স্বাহাকে তখন এ সকল কথা জানাইবেই বা কে? কাজেই সে 
রাত্রি ইতরাজদিগকে সেই ঘবেই থাকিতে হইল। দ্রাকুণ কষ্ট্রে এক 
শত ছচল্লিশ জনের মধ্যে একশত তেইশ জন মরিষা গেল। প্রাতে 
নবাবের লোকেবা ঘরের দরজা খুলিষা দেখিল কেবল তেইশ জন 
মাত্র বাচিয্া আছে। এই ঘটনার নাম অন্ধকৃপ হত্যা। 

কলিকাতা লাভ ও যুদ্ধের চেষ্টা ।-এই সমক্ষে মান্রাজে 
ববার্ট ক্লাইব নামে এক বড় বীর ছিলেন। অন্ধকূপ হত্যার সংবাদ 
মান্ত্রাজে পৌছিবামাত্র ক্লাইব ও ওয়াটসন নামে আর এক জন 
যোদ্ধা কিছু সৈন্ত সঙ্গে আসিযা সহজেই কলিকাতা অধিকার কারি- 
লেন এবং নবাব সেরাজউদ্দৌলাকে ভাড়াইয়া আর এক জন নৃতন 
নবাব করিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। (সবাজউদ্দৌলার সেনাপতি 
মীবজাফর ও আরও কোন কোন লোক ভিতরে ভিতরে ইংরাজদের 
সহিত এই জন্য মস্ত্রপ। করিতেঞ্লাগিল। ওমিষ্চাদ নামে এক ধন্বান 
লোক এই চক্রান্তের মধ্যেৎছিল। দে বলিল কলিকাতা আক্রমণে 
ভাহার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে ; সেই ক্ষতি বছধি এখন ইংরাডেরা 
পুরাইয়৷ না দেন তাহা হইল্গে সে সমস্ত পরামর্শ নবাবন্কে জানাইয়! 


১৬২ শিশুরগ্জন 


দিবে। ক্লাইৰ দেখিলেন এ তো বড় গোলের কথা। তখন তিনি 
টাকা দিবার এক মিথ্যা কড়াৰ করিষা ওমিষ্টাদকে এক দলিল লিবিয়া 
দিয়া সন্তষ্ট কবিলেন। ধার্শ্িক ওয়াটসন এরূপ মিথ্যা দলিলে নাম 
সহি কাঁরতে চাহিলেন না। ক্লাহব তখন অকেেশে তাহাতে [নিজে 
ওয়াটসনেব নাম সহি কবিলেন। জাল ও প্রবঞ্চনা ছুইই করা হইল। 
পলাশীব যুদ্ধ ।_-ভিতবকাব বন্দোবস্ত সব পাকা হইনা৷ গেলে 
ক্লাইব নবাবেব সহিত যুদ্ধ কাবতে যাত্রা করিলেন। পলাশী নামক 
স্থানের মাঠে নবাবেব সহিত ইংবাজদেব লড়াই হইল (১৭৫৭)। নবাব 
ইতরাজদেব অপেক্ষা অনেক বেশি সৈন্তাদি লইযা আসিযাছিলেন 
এবং যুদ্ধে তীহাবই জয হয হয় হইয়াছিল। কিন্তু অবিশ্বাসী মীব- 
জাফর আগেই ইতরাজদেব সহিত মস্ত বন্দোবস্ত ঠিক কবিযা। বাখিয়া- 
ছিলেন। তিনি এই সমযে নবাবকে পাঁচ বকম বুঝাইযা লড়াই বন্ধ 
করিযা দিলেন। আর যাবি কোথা-যুদ্ধ যেই বন্ধ হওযা অমনই 
ক্লাইৰ জুত পাইলেন। নবাবেব সৈন্তেবা হাত বন্ধ কবিল, কিন্ত ইৎবা- 
জেবা তাহা কবিল না। শুধু দীড়াইযা মাবি খাওয়া তো যায 
না, কাজেই নবাবের সৈন্তেবা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। নবাব 
পলাইয়া গেলেন এবং কয়েক দিন পৰে ধবা পড়িযা মীবজাফরের 
হাতে পড়িলেন। মীবজাফরেব ছেলে'মীরণ তাহাকে বড় নিষ্ঠুরতার 
সহিত মারিয়া ফেলিল। এদিকে, গোল শেষ হইলে, ওমিচাদ 
কড়ার মত টাকা পাইবার নিমিত্ত কাইবের নিকট হাত পাতিয়া 
ধাড়াইল।« ক্লাইব সমস্ত কথা হাসিয়। উড়াইলেন এবং দলিল যে জাল 


ভারত-ইতিহীস। ১৪৩ 


তাহা বুঝাইযা দরিলেন। শুনা ঘায় এই কষ্টে ওমিচাদ পাগল হইয়া 
গিয়াছিল। 

মীরজাফর ও মীরকাঁসিম ।-_মীরজাফর এইরূপে ইৎরাজদের 
সহাযতা কবিযাছিলেন বলিষা ক্লাইব এক্ষণে তাহাকেই নবাধ, 
কবিলেন। কিন্ততিনি ইৎবাজদিগকে যত টাকা দিবেন কথা ছিল 
তাহা দিতে না পাবায় ইংরাজবা! তাহাকে তাড়াইযা দিযা তাহার 
জামাই মীবকাসিমকে নবাবী দ্িলেন। দিষীব বাদশাহেবা নবাবী 
দেওযা বা লওযার কর্তা, এখন আব বাদশাহ ছিলেন না; তবে 
আলমণীবের ছেলে শাহ আলম নামে মাত্র বাদশাহ হইযাছিশ্রেন। 
মারকাসিম মনে কবিলেন, হাজাব হউক শাহ আলম বাদশাহেব 
ছেলে , তীহাবই অনুমতি লইা৷ নবাবী কবা ভাল। তিনি তাহার 
সহিত দেখা কবিয়া তীহাৰ আজ্ঞামতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যাব 
নবাব হইলেন। কিন্তু ইতরাজদের সহিত মীরকাসিমের বনিবনাও 
হইল না। তখন তাহাবা তাহাকে ছাড়িয়া আবার বৃদ্ধ মীরজাফরকে 
নবাব করিলেন। একে মীরকাসিম কতকগুলি ইৎরাজকে ধরিয়া 
বন্দী করিলেন এবং শেষে তাহাদের কাটিয়া ফেলিলেন। ইতরাজের! 
ভাহার সহিত খুব যুদ্ধ বাধাইকা দিলেন এবং বার বার হারিয়! তিনি 
শেষে পলায়ন করিলেন। এঁই সকল ঘটনার কিছু দিনপরে ক্লাইব 
শাহ আলম বাদশাহেন্ধ সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রতি বৎসরে 
ছাব্বিশ লক্ষ টাক! দিব স্বীকার করিলে, শাহ আলম ঈষ্ট-ইত্ডিয়া 
কোম্পানির হাতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন্‌ প্রদেখ 


১৪৪ শিশুরঞ্জন 


অমর্পণ করিলেন (১৭৬৫) | ইংরাজরা তখন সাক্ষিগোপাল নবাবকে 
খরচের জন্য অনেক টাক! দিবাব বন্দোবস্ত করিষা সরাইযা! দিলেন 
এবৎ আপনার! বাণিজ্য করিতে আসিয়া শেষে এ দেশের সর্ধময 
করত] হইয়া উঠিলেন। 

শবর্ণর জেনেরল ।- কোম্পানির হাতে প্রথমে বাজ্য ছিল 
বলিযা এখনও ইহাকে লোকে “কোম্পানিৰ মুলুক' বলে। এ দেশে 
কোম্পানির যত মুনুক ছিল তাহার রাজধানী হইল কলিকাত1। 
এই সকল মুলুকেগ যিনি শাফনকর্তী তাহার নাম হইল পবর্ণৰ 
জেনেরল। ওয়ারেণ হোষ্টিংস নামে এক ব্যক্তি বাঙ্গল1 মুলুকের শাদন- 
কর্তা ছিলেন। এই বন্দোবস্তের পর তিনি সমস্ত কোম্পানির মুলু- 
কের প্রথম গবর্ণর জেনেরল নিযুক্ত হইলেন (১৭৭৪ )। 


কোম্পানির মুলুক। 


ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌।_-হেষ্টিংস্‌ অনেকগুলি অন্তায় কার্য করিয়া 
নিজেব এবৎ ইতৎরাজ-রাজ্যেব অনেক উপকার করিষ্বাছিলেন। শাহ্‌ 
আলমকে যে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা কর দিবার কথা ছিল তাহ তিনি 
বন্দ করিয়া 'দিলেন, ঘাড়ার ভাগ তাহায় কোন কোন রাজ্য কাড়িয়া 
লইলেন। অযোধ্যা মধ্যে রোহিরা! নাক্ষে আফগান জাতীয় কতক- 
খুলি জোক বাদ করিত। অযোধ্যাৰ নবাবের সছিত সেই রোহিস্লা- 
দের যুদ্ধ ঝ্বধিয়াছিল। হেঠিংদ্‌ নবাবের নিকট ঘৃস খাইয়াছিলেন। 
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রোহিল্লারা ইংবাজদেব নিকট কোন অপরাধে অপরাধী ছিল না; 
তথাপি তাহাদেব সর্বনাশ কবিবাব জন্য হেষ্টিংস্‌ সৈম্ত পাঠাইযা 
দিলেন এবং তাহাতে সত্য সত্যই তাহাদের জর্কনাশ হইয়া গেল। 
কোম্পানিব আর একজন ইংবাজ কর্মচাবী হেষ্টিংস্‌ ঘূস লইত্তেন 
বলিষা বড় বিরক্ত হইযাছিলেন | সেই সমষে নন্দকুমার নামে এক 
জন ব্রাহ্মণ রাজা হেঙ্গিংসেব ঘৃস লওষাব প্রমাণ সংগ্রহ করিতে- 
ছিলেন! তখন কোন উপাষে ননদক্মারকে নিপাত করিতে না 
পারিলে তাহাকে বড গোলে পড়িতে হইত। তাহার কপাল ক্রমে 
কলিকাতার হৃতীমৃকোর্ট নামক প্রধান আদালতে নন্দকুমার জাল 
কবিয়াছেন বলিষা এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। ইল্পে নামে 
হেষ্টিংসেব এক পরম বন্ধু সেখানকাব জজ ছিলেন। তিনি জাল 
করা অপরাধে নন্দকুমাবেব ফীসি দিয়! হেষ্টিংসকে নির্ভাবনা করিয়া 
দিলেন। এরূপ অপবাধে ব্রাহ্মণেৰ ফাসি হওয়ায় বাঙ্গালীরা অবাক 
হইল। কাশীর রাজা ইৎবাজদ্িগকে বৎসরে বৎসরে সাড়ে বাইশ লক্ষ 
টাকা কব দিবেন স্থির হইয়াছিল। হেষ্টিংস্‌ ভাহাব নিকট হইতে 
€জার করিয়া সাড়ে সাতাইস লক্ষ টাকা আদায় করিতে লাগিলেন । 
' তিন বৎসরের পর রাজা বাড়া পাঁচ লক্ষ টাকা আর দিবেন না বলি- 
লেন। তাহাতে হোষ্টিৎস্ক অন্তায় করিয়! রাজাকে অপমান করিলেন 
ও ফাটকে দিলেন। অযোধ্যার নবাব মরিয়া গেলে তাহার হুই বিধবা 
বেগমের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া হোস্টিং এক কোটী কুড়ি 
লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিলেন । এই জঅময়ে মহারাষ্ট্রে ৫পেশবাদিগের 
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মধ্যে একটা ঘবাও বিবাদ বাধিযা উঠে। বলজী পেশবাব কথ! 
তোমরা জান। তাঁহার মৃত্যুব পব তাহাব ছেলে মধু ্বাও পেশব। 
হইয়াছিলেন। মধু রাও মর্রিষা গেলে তীহাব ভাই নাবায়ণ রাও 
পেশবা হইলেন। এই নাবাঁয়ণ বাও মবিষা গেলেই বিষম গোল বাধিয। 
উঠিল। কতকগুলি প্রধান লোক মিলিষা নাবাধণেব কচি ছেলেকে 
পেশবার সিংহাসনে বসাইল; এদিকে নাবাধণের খুডা বাঘবজী 
জোর করিয়া পেশবা! হুইযা বসিলেন। ইৎবাজদের এই গোলে মিশি- 
বার কোন দরকাৰ ছিল না, তবু তাহাবা ইহাতে মাথা দিষা অন্তায় 
সুদ্ধে রাঘবজীকে হাবাইষা দিলেন । দক্ষিণ দেশে হাইদব আলি নামে 
এক জন সামান্য লোক ক্রমে ক্রমে অনেক সৈন্য সংগ্রহ কবিষাঁছিলেন 
এবং অতিশয় বলবান হইযা সেদিকে এ সমষেও ষে স্বাধীন হিন্দু- 
রাজ্য ছিল তাহা! মারিষা লইয়াছিলেন। হায়দরাবাদেব নিজাম ও 
মাহারাট্রাবা মিলিষা হাইদব আলিব সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। 
ইতরাজবা এ মজ! ছাঁড়িতে পাবেন কি? তাহারা বিনা কাবণে 
হাইদরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লাগাইযা দিলেন। হাইদবের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুজ টিপু সুলতান ইৎবাজদিগেব সহিত সন্ধি করিলেন। এ 
দেশে এই সকল কাণ্ড কাবখানা করিষা হেষ্টিংস্‌ তো! ইতলতে চলিয়া 
গেলেন। তিনি এ দেশে যত অত্যাচার» করিযাছিলেন ইংলগ্ডে 
তাহার বিচার আরম্ভ হইল এবং তাহাকে বডই নাকাল হইতে 
হইল। সাত বৎসর ধরিয়া পার্লেমেন্ট নামক ইৎলণ্ডের মহাসতাষ 
বিচার চলার পর হেষ্টিংস থালাস পাইলেন। 
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লর্ড কর্ণওয়ালিস.।--€১৭৮৬) এই দ্বিতীয় গবর্ণর জেনেরলও 
টিপু সুলতানের সহিত একবাৰ ঘুদ্ধ করিয়া তাহাকে হারাইস্গা দিষা- 
ছিলেন। ইহার আগে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেব জমি জমাব 
বড় বেবন্দোবস্ত ছিল। কোম্পানি নিলাম ডাকিয়া জমিদারী বিগ্রুধ 
কবিতেন। যে ব্যক্তি কোম্পানিকে অধিক টাকা খাজনা দিতে ক্রীক্ধার 
করিভ দেই জমিদার হইত । তাহার পর খাজনার টাকা কুলাইতে নল) 
পারিয়। প্রজার উপর অত্যাচার করিষা টাক সংগ্রহ কক্ধিত ষং 
হযত অনেক সময়ে এত অত্যাচার করিয়াও কোম্পানির খাজনা দিদা 
উঠিতে পারত না। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিন্‌ ধ্শ 
বসবের জন্ত একটী বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন । দেই বন্দোবন্তে 
ভাল ফল ধাড়াইল দেখিয়! ক্রমে ভাহাই পাক! ও চিরস্থায়ী হইল। 
প্রথমে দশ বৎসবের জন্ত বন্দোবস্ত হইয়াছিল বলিয়া শোকে শ্রর্থদ্ 
উহাকে দশসালা বন্দোবস্ত বলে। 

সার জন্‌ শোর ।--0৯৭৯৩) হঁহার দমনে লিখিবার হত 
বিশেষ কোন কাণ্ড খটে নাই। 

মারকুইস্‌ ওয়েলেসূলি ।-0১৭৯৮) ইনি গবর্ণর জেনে 
হইয়া আবার টিপৰ সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন, এবং সেই ষুদ্ধে পপ 
মাবা পভভিঘেন। মোগল বাদশাহ মহণ্মদ শাহের সয় হইতে 
মাহীবাউ।দেব অন্যে বললি সিদ্ধি়া ও মঙ্সহর রা. লিকার, শাম 
ভুই জল স্বাধীন রজ! হইঙ্কা উঠিক্মাছিলেন। কাযুধীছ বংশাখলী 
ইতিহাসে পিষিয়। ও ; হলকার নামে খ্যাত। এখর, ডিবি যাহারারী- 
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দের পেশবা ছিলেন তাহার নাম দ্বিতীয বাজী রাও । কিন্ত ম্বাহাবা্টী- 
ফেব মধ্যে সিদ্ধিয়া ও হলকারের এতই ক্ষমতা বাড়িয়াছিল ষে 
পেশবা চাপা পড়িষ! গিয়াছিলেন। বাজী রাও দেখিলেন যে সিন্ধিঘা 
ও হলকারকে জব্দ করিতে ন1পারিলে তাহার আব মঙ্গল নাই। 
কিন্ত সেতে৷ সোজা কথা নম্। তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিযা 
ইত্রাজদের সাহাষ্য চাহিলেন। “পাগ্রলা, ভাত খাবি » না, হাত ধুইব 
কোথা? ইত্রাজেবা তো! তাহাই চান। তহাবা তৎক্ষণাৎ, যুদ্ধ- 
ষাত্রা করিলেন। প্রথমে: তাহাবা সিদ্ধিয়াকে জষ কবিয়া অন্নেক 
রাজ্ব্য লাভ করিলেন। সিদ্ধি ও হলকারের আগে মুখ দেখাদেখি 
ছিল না। কিস্ত এখন উভযেই বিপদে পড়াঁষ তাহাদের খুব ভাব 
হইয়া গেল। তখন ইতরাজবা আর তাহাদের কিছু করিয়। উঠিতে 
পারিলেন না। 

লর্ভ কর্ণওয়ালিস. ও নার জর্জ বার্লো ।-€ ১৮৫) ওষে- 
লেস্লীর কার্যের শুব্যবস্থা কবিবার জন্য লর্ড কর্ণওষালিসকে আবাৰ 
গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিতে হইল । কিন্ত শীঘ্রই তাহাব মৃত্যু 
হওয়ায় স্যর জর্জ বালো গবর্ণব জেনেরল হইস্বা সিদ্ধিয়া। ও হলকাবেৰ 
স্থিত সদ্ধি' করিলেন। 
.. লর্ড মিন্টে। ।_-(১৮*৭) বার্লে চলিযা গেলে মিপ্টে। গবর্ণৰ 
জেনেরল হইলেন। তোমাদের মনে আছে বোধ হয়, আহমেদ 
শাহ হুরামী পঞ্জাব রাজ্য অধিকার করিয়া সেখানে এক জন শাসন- 
কর্তা রাখি শিয়াছিলেন। সেই অবধি পঞ্জাব আফেগানদের আধী- 
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নেই ছিল । এই সময়ে স্ুবিখ্যাত রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবের শাসন- 
কর্তা হইয়াছিলেন। তিনি খেযন্‌ বীর তেমনই সাহসী ছিলেন; 
এই জন্য লোকে তাহাকে 'পঞ্জাব-কেশরী' অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের 
সিংহ বলে। তিনি নিজে শিধ ছিলেন ও শিখ সৈন্যদের সর্দার 
ছিলেন। অময বুঝিয়া বণজি২ আফঙগানদেব অধীনতা। অস্বীকার 
কবিলেন এবৎ পঞ্জাব প্রদেশে স্বাধীন মহারাজা হইয়া বসিলেন।? 
লর্ড মিন্টো রণজিতের সহিত এক সন্ধি কবিয়া! শ্থির করিয়া দিলেন 
যে শতদ্র নামক নদীব পশ্চিম দিকেই তিনি রাজত্ব করিবেন, পূর্ব্ব 
দিকে কখনই হাত বাড়াইবেন না। 

ম।ঝুইন, হেিংদ. 0১৮১৪) মিপ্টোব পর আর্ল মগ্রা 
গবর্ণ জেনেরল হুইলেন। নেপালিগণের সহিত মযবা লড়াই বাধাইলেন। 
তাহারা বিশেষ দক্ষতাৰ সহিত অনেক রণ করিল। শেখে অইঈর্লনি 
লামে এক ইংবাজ সেনাপতি তাহাদের খুব কাবু করিয়া ফেলিলেন। 
তাহাবা অন্ধি কবিয়া অনেক জায়গা ইৎরাজদিগকে ছাড়িযা দিল। 
অক্টর্লনিব নাম মনে থাকিবে বলিয়া কলিকাতাব গড়ের মাঠে এক 
প্রকাণ্ড থাম কবা হইয়াছে। লোকে তাহাকে মন্তুমেন্ট বলে। খ্রই 
সমরের পৰ আর্ল মপ্পবার উপাধি হইল মাকুইস হেষ্িংস্‌। দক্ষিণ 
দেশে পিপ্ডারী নামে এক জাতি কেবল লুঠপাঠ করিয়া খাইত ও 
যখন মাহারাট্টাবা যুদ্ধ কবিত তখন তাহাদের পিছনে পিছনে াইস্সা 
দ্বেশ লুঠ করিত। এক্ষণে ইহারা বড় বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল, কাজেই 
হোষ্টিংপ্‌ তাহাদের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। মাহারার্তীর। পিগারী- 
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দিগের সহায় হইলেন। ইতরাজেবা তখন পিণাবী ও মাহারাট্রা ছুই 
দ্বলকেই গলা টিপিয়া ধবিলেন। সিদ্ধিযা ও হলক-র দায়ে পড়িয়! 
সন্ধি কবিলেন বাজী বাও পেশবা! ইতরাজদের সঙ্গে বেশী ষুদ্ধ 
করিষা কিছু উপর-চালাকি কবিতে গিযাছিলেন। তিনি হাবিষা গেলে 
ইংরাজেরা তাহার রাজ্য কাড়িষা লইলেন এবং তাহাব খবচেব 
অন্ত ব্সরে আট লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার কবিষা তাহাকে কানপুরেব 
নিকট বিথুব নামক স্থানে বাধিবা দিলেন। পেশবাদিগেব বাজ্য এই 
হইতে ফুবাইল। যাহাবা জহায় তাহাদেৰ এই দুর্দশা দেখিষা 
পিগাবীগণ গড়াইথা পড়িল এবং ডাকাতি ছাডিবা অন্য উপাষে 
জীবন চালাইতে লাগিল। 
লর্ড আমহষ্“।-_ 0৮২৩) ব্রহ্মদেশেব বাজ! বাজলা দেশ 
আক্রমণ করাষ ইতবাজ সৈন্য ব্রহ্ম দেশে লডাই বাধাইল। ব্রহ্গের 
অনেক নগ্রৰ ইংরাজেব! দখল কৰিলে সেখানকাব বাজ! সন্ধি কবিষা! 
অনেক প্রদেশ ইৎরাজদিগকে ছাড়িয! দিলেন। ভবতপুরেব নাবালক 
রাজাকে তাড়াইযা। দিয়া তাহাব খুড়। বাজ্য দখল কবিয়াছিল শুনিধা 
ইতরাজেরা হুষ্ট খুড়াকে তাড়াইষ! ভাইপোকে সিংহাসনে বসাইলেন। 
লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঞ্চ ।__€১৮২৮) ইনি বড় ভাল লোক ছিলেন 
এবং ইহার বত্বে এদ্দেশের অনেক উপকার হইযাছে। পূর্ববকালে 
স্বামীর মৃতু; হইলে সেই মবা স্বামীব সহিত চিতান্স উঠিয়া তাহাৰ 
ব্ধিব! স্ত্রীকেও পুড়িয়া মবিতে হইত। ইহার নাম সতী-দাহ। মনে 
করিয্বা দেখ (এ কি ভয়ানক কাণ্ড ! এই সময়ে রামমোহন রায় নামে 
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একজন বড় বিদ্বান লোক জন্মিষাছিলেন। তাঁহাব পরামর্শ মতে 
বেণ্টিস্ক মহোদয় এই সতীদাহ প্রথা একেবাবে উঠাইয়া দিজেন। 
রামমোহন বায় বাজা উপাধি পাইঘা বিলাত গিয়াছিলেন। তাঁহার 
পুর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী বিলাত যান নাই। বিলাতে রাজা রামমোহন 
রাযেব বড সম্মান হইয়াছিল। ইতলগ্ডেব মধ্যে বৃষ্টল নগরে তীহার 
মৃত্য হয। উড়িষ্য! প্রদেশে খন্দ শামে এক অসভ্য জাতি আছে। 
তাহার! জমিব ফসল বাডাইধার জন্য মানুষ বলি দিত। বেণ্টিষ্ক এই 
এই অন্তাষ কাঁধ্য রহিত কবিযাছিলেন | 

লর্ড অকৃলণ্ড ।--৫১৮৩৬) এই গবর্ণৰ জেনেবলেব সমযে কাবুলে 
লাই বাধে; তাহাতে ইংবাজদেব যেরূপ নাকাল হইতে হইযাছিল 
তাহা আব ব্লিবার নহে। ইত্বাজগণণৰ্‌ প্রঃ পনবৰ ষোল হাজার 
সৈম্তের মধ্যে জন কুডিক মাত্র ফিরিযা আসিনাছিন; আর প্রায় 
জকলেই মারা গিবাছিল। 

লর্ড এলেনবর1 10৮৪২) ইনি আসিমাই কাবুলকে শিক্ষা! দিবার 
জন্ত সৈন্য পাঠাইলেন এবং সেই সৈগ্তেবা বাবুলেৰ লোকদের বিলক্ষণ 
শান্তি দিযা আসিল। সিন্ধু প্রদেশে বাজ।ব| ব'বুল যুপ্দধর সময় 
ভাল ব্যবহার কবেন নাই বলিষা, বুধ করিধ! তাহ।দেব হত হইতে 
সিন্ধু বাজ্য কাডিযা লওয়া হইল । 

লর্ড হাডি শর. (-_-(2৮৪৪) এই গধর্ণব জেনেরলের সময়েশিখদে'র 
সহিত ইতরাজদের ভারী লড়াই হয়। শিথদের রাজা রণজিৎ সিংহ 
মরিয়া গেলে পর তীহার ছুই ছেলে রাজ! হন। প্রপ্তম ছেলে 
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শীঘ্র মরিয়া গেলেন, দ্বিতীয় ছেলেকে লোকেরা মাবিয়া ফেলিল। 
তাহার পর দলীপনিংহ নামে রণজিতের পাঁচ বছরের এক ছেলে রাজা 
হইলেন। শিখদেব সহিত ইৎরাজদের যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল তাহাতে 
তাহারা কখন শতদ্র ন্দীর এ পারে আসিবেন না স্থিব ছিল) কিন্ত 
এতদিন পরে শিখদের সেনাপতি সে কথার অন্ঠথাগ্রকরিযা ইৎরেজ রাজ্য 
আক্রমণ করিলেন। কাজেই তুমুল সমর বাধিয়। গেল। শিখর খুব দক্ষ- 
তার সহিত তারী যুদ্ধ করিল। কিন্ত শেষ বক্ষা হইল না, তাহাদের হাঁবি 
হইল। তাহাদের ক্ষমতা ও রণের কৌশল দেখিয়া ইংরাজেরা আশ্চধ্য 
জ্ঞান করিযাছিলেন। গোলাবসিংহ নামে শিখদের একজন সেনাপতি 
বড় গোলযোগ দেখিখা ইৎবাজদেব সহিত সন্ধি কবিয়া ফেলিলেন এবং 
তাহাদের যুদ্ধেব খবচ হিসাবে এক কোটা টাকা ধরিয়া দিলেন। 
তথন ইতরাজেরা পঞ্তাবে দলীপসিংহকেই রাজ। করিষা বাঁখিলেন এবং 
কাশ্মীর রাজ্য কাডিয়! লইযা গোলাবসিংহকে ফেখানে রাজা করিলেন । 

লড+ ডেলহাউনি ।--৮৪৮) আবার শ্িখদের সহিত লডাই 
বাধিল। মুলভান নগবে শিখেবা ছুই জন ইতরাজকে মারিয়া ফেলিঘা- 
ছিল। সেই জন্ত ইত্রাজেরা শিখদের আক্রমণ কবিলেন। 
চিলিয়ানবালা নামক স্থানে শিখদেব সহিত ইত্রাজধের ভয়ানক 
সমর হইল। এবুদ্ধে কোন পক্ষেরই হারি জিত হইল না। তাহাব 
পরব আর এক রণে শিখেরা হাবিএ। গেল ও তাহাদের সর্বনাশ হইয়া 
গ্েল। ইংরাজেরা পঞ্রাব কাড়িন্র। লইলেন। দলীপসিৎহকে তাহারা 
'বংসরে বৎসরে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার কারিলেন। তিনি 
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আপনাব ধন ছাড়িষা খৃষ্টান হই! ইৎলণ্ডে নিষা বাস করিতে 
লাগিলেন। সম্প্রতি তিনি ফবাসী বাদ্য বহিযাভেন। অযোধ্যার লবাব 
গুধাজিদ আলী শাহ কেবল আমোন প্রমোদ লইয়া মাতিধা থাকিতেন, 
প্রজাদের ভাল মন্দ মোটেই দেখিতেন না। এই জন্ত তাহাকে 
তাভাইয! দ্বিষা ইৎরাজেব1 ত্রাহাব রাজ্য দখল কারিষা লইলেন ও 
তাহার খরচেব জন্য অনেক টাকার বন্দোবস্ত কবিযা দিলেন। তিনি 
পরক্ষণে কলিকাতাব দক্ষিণে মেটিযাবুকজ নামক স্থানে বাস করিতে- 
ছেন। তাহার বাটাতে একটী হ্ন্দর চিভিযাখানা আছে। এইবূপে 
ডেলহাউসী এদেশের অংনক স্বাধীন ৰাজ্য দখল কবিয়! লইয়াছিলেন। 
এই সমষে এদেশে বেলগযে ও টেলিগ্রাফেব আবস্ত হইযাছিল। 
লর্ড ক্যানিং 1১৮৫৬) এই গবর্ণর জেনেরলের শাসনকালে 
এদেশে এক ভযানক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। তাহার নাম “মিউটিনি" অর্থ 
বিদ্রোহ। অনেকগুলি কারণে এই শ্লিউটনি ঘটিযাছিল; তাহার 
মধ্যে প্রধান কারণ চর্বির্ব দেওখা টোটা। সৈন্তদ্িগকে ফ্রীতে টোটা 
কাটিঘা! সেই টোটা দিবা বন্দুক পুবিতে হ্য। ইংরাজদের অধীনে 
যে সকল সিপাহী অর্থা এদেশী সৈন্য ছিল তাহারা মনে করিঙ্গ, 
থে, টোটায গরু ও শৃকরের চর্বি দেওযা থাকে, সেই টোটা ঈাতে 
কাটাইয়৷ ইংরাজরা তাহাদের জাতি মারিতেছে ও তাহাদের খৃষ্টান 
করিবার ফিকির করিতেছে? সে সময়ে টোটাম্ চর্ষি দেওয়া হইত 
সত্য; কিন্ত সে চর্বি দেওয়া টোটা তখনও সিপাহিদিগের হাতে 
'দেওয়া হয় নাই। তাহা বলিলে কি হয়, তাহারা ধর্শের ভে ক্ষেপিয়া 
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উঠিল এবং প্রথমে বৃবাকপু'র নামক স্থানের ফিপাহিবা গোল বাধা- 
ইয়া তুলিল। সেই গোল চারি দিকে হুড়াইরা পড়িল। দিত্লীর 
নিকটে মীরট নামক সহবে বিস্তর ইতবাজ সৈন্য ও অনেক সিপাহি 
থাকিত। নেই সিপাহিবা ক্ষেপিষা মীরট পৌড়াইয়া ছাবখার কবিল» 
ব্ত পারিল ইংবাজ মাবিল এবং অনেক লুঠপাট কবিল। তাহাৰ 
পর তাহারা দিশ্লী চলিষা গেল এবৎ সেখান হইতে ইতৎ্বাজদের তাডা- 
ইয়া দিল। অযোধ্যাব রাজধানী লক্ষৌ নগবেও বিলক্ষণ মাবামাৰি 
হইল। জ্যর হেন্বি লবেন্স নামে এক জন বড় ইৎবাজ ও অন্যান্য 
অনেক লোক মার! পড়িলেন। কানপুব সহবে সব চেষে ভয়ানক কাণ্ড 
ঘটিল। কাঁনপুরেব নিকট বিথুবে বাঁজী রাও পেশবা বাস কবিতেন, 
এ কথা তোমব পূর্বে শুনিযাছ। তাহাব নানা সাহেব নামে এক জন 
আশ্রিত লোক ছিলেন; কেহ কেহ বলে নান! সাহেব পেশবাব পোষ্য 
পুক্ত ছিলেন। পেশবার খরচেব জন্য ইত্রাজরা যে আট লক্ষ টাকা 
দিতেন, তিনি মৰিযা গেলে নানা সাহেব তাহা পাইবার জন্য দাবি কবি- 
লেন; কিন্তু ইতবাজেবা তাহা! দিলেন না। এজন্য ইত্বাজদের উপব 
নানাব বড় বাগ ছিল। নানা সাহেব এক্ষণে কানপুবের বিদ্রোহী 
সিপাহিদিগেব সহিত মিশিষা ও তাহাদের কর্ত1 হইয়া সেখানকাৰ 
স্ত্রীপুরুষ, ছেলেবুডে সমস্ত ইংরাজকে মার্িষা ফেলিলেন। এই অত্যা- 
চারের শোধ তুলিবার জন্ত ইংরাজগণ ছটফট ,কবিতে লাগিলেন এবং 
শীত্রই বিদ্রোহ দমন করিয়া কানপুৰ দখল কবিলেন। তাহার পর অতি 
দক্ষতার টহিত দিল্লী, লক্ষে প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহ থামাইয্। ফেলি- 


ভারত-ইড়িছাস। ১১৫ 


লেন। দিপাহিরা বিদ্রোহ হইয়া অনেক নিষ্ঠুরতা করিয়াছিল সন্দেহ 
নাই, কিন্ত ইতরাজবাও বড় কম্থুব কবিলেন না। তীহারাও মানুষ 
কাটিতে, ফীসী দিতে ও খব জালাইতে কম কবেন নাই। যদি এ সময 
সদাশয্ব লর্ড ক্যানিং গব্ণর জেলেবল না ধাকিতেন এবং যদি তিনি 
জোব কবিয়্া ইংরাজদের থামাইয়া না দিতেন তাহা হইলে তাহারা 
আবও কত অত্যাচার কবিতেন কে বলিতে পারে? যাহা হউক 
সিপাহী-বিদ্রোহে ইৎলতের ইতৎরজগণ বড় 'দু্খিত হইলেন এবহ বিবে- 
চন! কবিলেন ষে কোম্পানির দ্বারা তাবতবর্ষের শাসন ভাল চলিতেছে 
না। এই জন্ত সেই অবধি ইৎলত্ডেব মহারাণী ভিক্টোবিষা ভারতবর্ষ 
নিজেব অধীন করিয়া লইলেন এবং তাহার পব হইতে ধাহাবা গবর্ণৰ 
জেনেবল হইযা' আসিতে লাগিলেন ভীহারা মহাবাণীব প্রতিনিধি 
হইমা! কাধ্য কবিতে লাগিলেন (১৮৫৮)। 


1755559-লললল 





১১১৩ শিশরডন 


মহারানীর রাঙ্্য। 





লর্ড এলগিনু 1১৮৬২) কোম্পানির মুলুক ঘৃচির। যাওঘাব 
পব, লর্ড ক্যানিং চলিযা গেলে ইনি গবর্ণৰ জেনেবল ও মহারাণীব 
প্রতিনিধি হইয়া আসিলেন ; কিন্তু ছুঃখের বিষয় এদেশে আসাঁব 
কিছু দিন পরেই শাহাব মৃত্যু হইল। 

বাব জন লরেন্ল (১৮৬৪) যাহা হইবার নহে তাহাও 
হহার কপালে ঘটিল। ইনি এ দেশে ষে পদে কাজ করিতেন তাহা 
হইতে কখল গবর্ণর জেনেরল হওয়া! যায্স”ন!। কিন্তু সিপাহী বিছ্বো- 
হেন্ধ সময় ইনি বড় দক্ষত! প্রকাশ কবিয়াঁছিলেন বলিয়। ইহাকে 
এত বড় উীর্ঘ দেওষা হইল। এই সময়ে ভুটান রাজ্যের সহিত ইংবাজ" 
. দ্ধের যুদ্ধ হট এবং তাহার অনেক স্থান স্তাহাদের লাভ হয়। 


ভারত-ইতিছান। 5১৭ 


লর্ড গেয়ো ।--০৮৬৯) যাহারা কড় জঅন্যায কার্ধ্য কবে 
বিচাঁবেধ পর তাহাদের দ্বীপান্তরে পাঠান হয, এ কথা তোমরা জান 
বোধ হয। আন্দামান নামক দ্বীপ এইরূপ অপরাধীদিগকে বাধিবার 
একটা স্থান। লর্ড মেক! এক বার আন্দামান দ্বীপে বেড়াইতে গিষা- 
ছিলেন। এক জন ঘ্বীপান্তববাসী মুসলমান সেই জময়ে বিনা দোষে লর্ড 
মেয়োব ধুকে ছোব! মারিয়। ত্বাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল ; ইহাতে 
এদেশেব সকল লোকেই বড় ছুঃখিত হইয়াছিল । ইহার সময়ে মহাবানীর 
মধ্যম পুত্র ডিউক অব এভিন্বর! এদেশে বেড়াইতে আফিয়াছিলেন। 

লড+নর্ধব্রুক ।--3৮৭২) এই স্যয়ে 'মহাবাণী ভিক্টোরিয়াব 
বড ছেলে এলবার্ট এড ওয়ার্ড প্রন্দ অব. ওখেল্স আমাদের দেশে 
বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। অতিশয় আনন্দে সহিত ও বথেষ্ট 
সমাবোহ করিয়া এদেশেব লোক তাহাকে আদর করিয়াছল। বরদার 
রাজা গাইকবাবেব হাত হইতে তাহাব রাজ্য কাড়িয়া লটয়া লর্ড নর্থব্রুক 
সেই বংশেব আব এক জনেব হাতে দিয়াছিলেন। ইহাতে এদেষের। 
আনেক লোক বড হুঃখিত হইযাছিল। 

লর্ড লিটন 1--(১৮৭৬) এই গবর্ণর জেনেবলের সময়ে মহারাণী 
ভিক্টোরিঘা' ভাবত সাম্রাজ্ভবী এই উপাধি গ্রহণ কবেন €১৮৭৭)। 
সেই কথা প্রচাৰ করিবাব,অন্য দিল্লী নগরে এক অতি বড় দরবার 
হয় এবং ভারতেব নগরে নগবে ভাবী ষমারোহ হয়। লর্ড লিটন 
এদেশের লোকদের ঝড় অবিশ্বাস করিতেন, এজন্য তাহার খাসন 
সময়ে লোকেরা হুখী ছিল না? 


১১৮ জগিআরঞন 


লর্ড রিপন্থ (৯৮৮০) যাহাতে এদেশের লোকদের সুবিধা ৪ 
উন্নতি হয তিনি তাহাৰ অনেক চেষ্টা কবিষাছিলেন , এজন্য এদেশের 
লোকেবা তাহাকে বড় ভাল বামে। তিনি যখন এদেশ হইতে 
চলিযা যান তখন লোকেরা তাহাকে দেবতাঁক মত ভন্ভি দেখাইয়া 
বিদাষ করিয়াছিল । 

লর্ড ডঞবিণ |-0৮৮৪) এখন ইনিই আমাদেব দেশের পব্র্ণৰ 
জেনেবল। ইনি সম্প্রতি ব্রক্ষদেশের বাজাব হাত হইতে ব্রহ্মবাজ্য কাডিযা। 
শইয়াছেন, কিন্ত এখনও সেখানে গোল মিটে নাই । সেখানকার 
প্রজারা এখনও অধীন' হয নাই। আচ্ছা বল দেখি, এই গবর্ণৰ জেনে- 
রলেব সমযে প্রধান ঘটনা কি৭ মহাবাণী ভিকৃটোধিযা পঞ্চাশ বসব 
সিংহাসনে বসিষা বাজত্ত করিতেছেন। এই বংসবে (১৮৮০) 
সেই পঞ্চাশ বৎসর পুর্ণ হওষাষ যে উত্সব হইয্বাছিল তাহাব ইতবাজি 
নাম জুবিজি। জুবিলিৰ কথা তোমাদেব সকলেবই যনে আছে 
সন্দেহ নাই। এখন বল তোমাদেব যেখানে বাড়ী জুবিলিতে সেখানে 
কিৰপ ঘটা হইযাঁছিল ও দে সমযে তোমাদেব পাঠশালার কষদিন 
ছুটী হইয়াছিল। 


